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উৎসর্গ 
আফরোজা পারভীন 
জীবনচলার পথে যাকে পেয়েছি 
প্রিয় বন্ধু, প্রিয় সঙ্গিনী 


রবাইয়াৎ-এর জয়যাত্রা 


রুবাইয়াৎ পারস্য-সাহিত্যের চতুষস্পদী কবিতা । পারসিক কবিতার এই ধরন 
হাজার বছরের পুরনো । কেউ কেউ বলেন, আবুল হাসান রোদেকি নামের একজন 
কবি, যিনি আরবীয় নন, তিনি সর্বপ্রথম এই ধ্রুপদী ধারার কবিতার প্রচলন 
করেন। রুবাইয়াৎ বেশি উৎকর্ষ লাভ করে বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক ও গণিতবিদ ওমর 
খেয়ামের (১০৪৮-১১৩৩) লেখায় । 

উনিশ শতকে ইংরেজ কবি এডওয়ার্ড ফিউজেরান্ড ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াৎ 
ইংরেজিতে অনুবাদ করার পর বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি হয়। বর্তমান বিশ্বের 
বেশির ভাগ ভাষায় রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম অনুদিত হয়েছে। ওমর খৈয়ামের 
রুবাই-অনুবাদক হিসেবে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন অনেকেই । কাজী 
ও সিকান্দার আবু জাফর তাদের মধ্যে অন্যতম | এর মধ্যে কাজী নজরুল ইসলাম 
ও ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সরাসরি ফার্সি থেকে, অন্যান্যরা অনুবাদ করেছেন 
অনুদিত ইংরেজি থেকে। 

আধুনিককালের অনেক কবি বিভিন্ন ভাষায় রুবাইয়াৎ লিখেছেন । বাংলা ভাষাতেও 
বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবাংলায় অনেকেই রুবাইয়াৎ-এর মূল কাঠামো 
অনুসরণ করে লিখেছেন। মূল কাঠামোর বাইরেও লেখার নজির অনেক। 
বাংলাদেশে সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক মুখগ্রন্থে (ফেসবুকে) নিয়মিত রুবাইয়াৎ 
লিখছেন। 

এ-পধর্ত তিনি প্রায় দু'হাজার রুবাইয়াৎ লিখেছেন। এই গ্রন্থে তার এক হাজার 
রুবাইয়াৎ গ্রন্থিত হয়েছে। ভাব ও বিষয়ের দিক থেকে তার লেখায় প্রেম, বিরহ, 
স্বগ্ন, দেশাত্মবোধ, বসন্ত, প্রার্থনা, আত্মজিজ্ঞাসা, আধ্যাত্মিকতা, বিজ্ঞান প্রভৃতি 
প্রাধান্য পেয়েছে। এ-ছাড়াও কিছু ঘটনা, যা তাকে আবেগপ্রবণ করেছে_তা 
রুবাইয়াৎ আকারে প্রকাশ পেয়েছে। 

বাংলাদেশে সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক শুধু রুবাইয়াৎ লেখার পথিকৃৎ নন, একক 
গৌরবের অধিকারী । পশ্চিমবাংলাতেও কেউ আর এখন রুবাইয়াৎ লেখেন বলে 
আমার জানা নেই । যেহেতু এই কবিতা পারস্যের কবিতার পরম্পরাকে ধারণ করে 
চতুষ্পদী ছন্দে একটি নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে রচনা করতে হয়, তাই এ-ক্ষেত্রে 
নিরঙ্কুশ দক্ষতা না থাকলে সেটা সম্ভব নয়। সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাকের সেই 
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দক্ষতা রীতিমতো বিস্ময়কর! কারণ এরই মধ্যে তিনি দু'হাজারের ওপর রুবাইয়াৎ 
রচনা করে ফেলেছেন । যে দক্ষতা, ধৈর্য, চর্চা, পরিচর্ধা ও সাধনা একজন মানুষকে 
এতোগুলো রুবাইয়াৎ লিখতে অনুপ্রাণিত করতে পারে, তাকে বাহ্বা না দিয়ে 
উপায় কী? 

আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, বর্তমান রুবাইকার ব্যক্তিগত জীবনে শরাব ও সাকী ছাড়াও 
রুবাইয়াৎ লিখে বাংলাদেশের কবিতার জগতে যে মাইলফলক তৈরি করেছেন, তা 
তাকে এ-জগতে দীর্ঘকালীন স্থায়িতু দেবে । আমি তার এই জয়যাত্রায় একজন 
মুসাফির হতে পেরে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি। সুলতান মুহম্মদ 
রাজ্জাকের এই সাধনা অব্যাহত থাকুক, এই কামনা করি। 


অসীম সাহা 


ভূমিক 


আমার স্কুলজীবনে কান্তি ঘোষের “রুবাইয়াৎ-ই ওমর খৈয়াম' পড়ে বিস্মিত 
হয়েছিলাম_আলোড়িত হয়েছিলাম । অদ্ভুত এক ভালোলাগা থেকে আমি খুঁজতে 
থাকি আরো রুবাইয়াৎ কিভাবে আমি পেতে পারি, পড়তে পারি । পরবর্তী সময়ে 
পাবনা অন্নদাগোবিন্দ পাবলিক লাইব্রেরিতে কাজী নজরুল ইসলাম এবং নরেন 
দেবের অনুবাদ পড়ি। তখন থেকেই বাসনা ছিল রুবাইয়াৎ লেখার; কিন্ত সাহস 
পাইনি । রুবাইয়াৎ-এর গ্ুপদী কাব্যিক স্বাদ ও দর্শন আমাকে আজও আচ্ছন্ন করে 
রেখেছে । আমি নিজেকে শিল্প-সাহিত্যের অনুরাগী ও ক্ষুদ্রকর্মী ছাড়া আর কিছুই 
ভাবতে পারি না। তাই রুবাই লেখার প্রয়াস, হতে পারে এক দুঃসাহসী পদক্ষেপ । 
রুবাই একটি আরবী শব্দ। এর অর্থ-চতুস্পদী অর্থাৎ চার পংক্তিবিশিষ্ট কবিতা । 
এটি পারস্য-সাহিত্যের একটি বিশেষ ধরনের কবিতা । কিছু কিছু কবিতা আছে 
এলিজি, ওড, কীাসিদা, কাফলেট, রুবাই ইত্যাদি। রুবাই শব্দের বহুবচন 
রুবাইয়াৎ। ১০৪৮ খ্রিস্টাব্দে পারস্যের (বর্তমান ইরান) কবি ওমর খৈয়াম, হাফিজ 
প্রমুখের হাতে কবিতার এই বিশেষ ধারাটি চরম উৎকর্ষ লাভ করে । বলা হয়ে 
থাকে, রুবাই উচ্চমার্গের দার্শনিক রচনা । সুফিবাদ ও মুতাজিলা সম্প্রদায়ের 
দার্শনিক মতের সাথে রুবাইয়-দর্শনের অনেকক্ষেত্রে মিল পাওয়া যায়। 

সুফিবাদী দর্শন দ্বারা প্রভাবিত এই রুবাইগুলো মাত্র চার লাইনে লেখা হয়েছে 
(আরবি রুবাই শব্দের অর্থ চার পহক্তি)। রুবাইয়ে উল্লিখিত সাকি-সুরা প্রতীকী 
অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে সাকি হলো মুর্শিদ আর সুরা হচ্ছে দিব্যজ্ঞান/পথের 
দিশা। রোমান্টিকতাও যে তাতে নেই তাও নয়। এতে প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ 
লাইনে একই অন্ত্যমিল রাখা হয় তৃতীয় লাইনটি মুক্ত অর্থাৎ কোন অন্ত্যমিল থাকে 
না। রুবাইয়াৎ-এর প্রচলিত ছন্দকাঠামো ক ক খ ক। ক ক খখ ছন্দকাঠামোতেও 
রুবাই লেখা ও অনুবাদ হয়েছে। এছাড়া কবির ইচ্ছা ও ভাব অনুযায়ী লেখা ছন্দের 
রুবাইয়ের প্রচুর দৃষ্টান্ত রয়েছে। 

রুবাইয়ের ছন্দকাঠামো মেনে আমি শুরু করতে পারিনি। একজন শিক্ষানবিশের 
মতো শুরু করেছি। দিনে-দিনে আমার লেখার উৎসাহ বেড়েছে, বেড়েছে 
অভিজ্ঞতা । সুধী পাঠক, আমার লেখা রুবাইগুলো পড়লে আমার লেখার যে দিনে- 
দিনে পরিবর্তন হয়েছে তা সহজেই লক্ষ করতে পারবেন। 

বর্তমান গ্রন্থে আমি ধারাবাহিকভাবে যা লিখেছি, তার ১০০০ রুবাই গ্রন্থিত 
হয়েছে। বিষয়ের দিক থেকে আমার লেখায় প্রেম, বিরহ, স্বপ্ন, দেশাত্মবোধ, 
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বসন্ত, প্রার্থনা, আত্মজিজ্ঞাসা, আধ্যাত্বিকতা-__যখন যা মনে এসেছে, লিখেছি। 
তবে যা লিখেছি তা প্রাণ থেকে, ভালোবেসেই লিখেছি। 

পারস্যসাহিত্যে কিছু বিশেষ শব্দ যেমন গোলাপ, বুলবুলি, শরাব, সরাইখানা, 
অনুষঙ্গ । এ-শব্গুলো পারস্য ও উর্দুসাহিত্যে প্রায় অনিবার্ষ হিসেবে ব্যবহার 
বিশ্বসাহিত্য দরবারে একটি বিশেষ ঞ্রপদী মর্যাদায় নিয়ে গেছে। 

ইংরেজি ও বাংলায় অনুদিত ফার্সি ও উর্দু রুবাই/শায়েরী যা পড়েছি বা পড়ছি, তার 
ভাব, দর্শন, ভাষা ও শব্দ ব্যবহারের প্রভাব থেকে আমার লেখা মুক্ত নয়। আমি 
মনে করি, হাজার বছরের সূফিতন্ত ও দর্শনসংবলিত রুবাইয়াৎগুলোর পাশে 
আজকের আধুনিককালে লেখা রুবাইগুলোতে প্রভাব থাকাই স্বাভাবিক । 

আমি নিয়মিত ফেসবুক-টাইম লাইনে আমার রুবাইগুলো আপলোড করি। 
যাওয়ার জন্যে । রুবাইয়াৎ-এর ভাব-ছন্দ ইত্যাদির ব্যাপারে আমাকে অনেকেই 
পরামর্শ দিয়ে অনুপ্রাণিত করেছেন, তাদেরকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ । 
রুবাইগুলো বই আকারে প্রকাশের সাহস আমার কোনকালেই ছিল না। আমার 
জীবনসাহী আফরোজা পারভীনের উৎসাহে পাণ্ডুলিপি নিয়ে একদিন বাংলাদেশের 
প্রখ্যাত কবি অসীম সাহার শরণাপন্ন হই। তিনি দায়িত্ব নিয়ে এটা প্রকাশের জন্য 
যে পরিশ্রম করেছেন, তা আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করি । 


সুলতান মোহাম্মদ রাজ্জাক 





১ 

তুমি না হয় অনেক বড়, 
ছুঁয়েছে আকাশ; 

না হয় দূর্বাঘাস। 


৯ 

তুমি না হয় মস্ত কবি, 
জগৎ-আলোড়নঃ 

আমি না হয় দূরের গায়ের 
পথেরই চারণ । 


৩ 

বিরহী কাব্য নিশীথ-রজনী, 
তারায় আকাশ আকা; 
রাতগুলি যায় একা। 


১১ 


তুমি কি জান ও জ্যোত্ম্লানিশি, 
তোমার শহুরে পথে; 

রাতে রাতে এক মুসাফির ঘোরে; 
মাতাল বেদনা-রথে । 


৫ 
হারিয়ে গেল গোলাপ আমার, 
কোন শহরের ভিড়ে; 

সুগন্ধ খুঁজি আজো ভিখারি, 
নীল যমুনার তীরে । 


ধবলরাতে জানালা ভেঙে, 
বিছানায় তব চাদ; 
জ্যোতগ্না-আলোর শ্বেতকফিনে, 
কলংক, অপবাদ। 


১২ 


৭ 

কোন একদিন হঠাৎ দেখিবে, 
তোমারি আপন শহরে; 
তোমার নামের পোস্টার বুকে 
চারণিক পথে ঘোরে । 


তুমি আমার থাকলে পাশে, 
জ্যোত্ম্ারাতের গান; 
মিলায় অভিমান । 


৯ 
মাতাল স্মৃতির নীল ফুলে বয়, 
জীবন মাতানো হাওয়া; 
ছিন-মলিন স্বরলিপি মোর; 
আর তো হলো না গাওয়া । 


১০ 
জ্যোতম্না-কফিন, চমকে দিলো, 
হরিণ দুটো চোখ; 
ডালিম-ঠোটে নীল যে ফোটে, 
অশ্রতে ভাসে শোক । 


১২ 

পথের ধারে ঘুঙুর পায়ে, 
চারণ করে গান; 

কয় নিশীথের জীবন বলো, 
কিসের অভিমান? 


১৪ 

চারণ আমি পথেই থাকি, 
পথ আছে, নাই ঘর; 
তুমি না হয় অস্টালিকায়, 
তাই বলে কি পর? 


১৫ 
কেমন করে বলি বল, 

চারণ অনেক দুখী; 

প্রিয়া যে তার নিওন আলোয় 
চাদবদনী সুখী । 


১৬ 

যেদিন তুমি গা ছেড়ে গেলে, 
সুবাসী পুষ্পরথে, 

চারণ সেদিন মুসাফির হল 
শহরের রাজপথে । 


১৭ 
পি রি়াহি নিদুরে 


টানার না 
অমর তাজমহল । 


১৮ 
শায়িত আমার প্রিয়া; 
কি হবে মিলন দিয়া? 


১৯ 
দখিনা বাতাস; 

গোলাপ তোমায় গোলাপ দিলাম, 
বুকের দীর্ঘশ্বাস । 


২০ 
তোমায় দিলাম আকাশখানা, 
তারা ঝিলমিল রাত; 

রইল আমার সাথ । 


২১ 
তোমায় দিলাম দিনের আলো, 
আমি নিলাম রোদ; 
ভালবেসেই নিঃস্ব হব, 

এই তো প্রতিশোধ । 


২৩ 

চাদ ঘুমানো মেঘ নেমেছে, 
নিকষ কালো রাতি; 
বৃষ্টিভেজা বাতি । 


২৪ 
যদি দেখা পাই, এই আশা তাই 
উৎসুক পথনীড়ে; 
পাবো কি তাহাকে, এই শহরের 
কোটি মানুষের ভীড়ে? 


৫ 

ঘুর বলে, নাচো চারণ, 
নাচো তালের সাথ; 

জীবন মানেই ধন্য হেথায়, 
বৃথাই অশ্রুপাত। 


২৬ 
রাত্রি, দিনের পংক্তিমালা, 
কালের সৌতে বয়; 

দুই দিবসের এই জীবনে, 
বিরহ কেন হয়? 


১৯ 


২৮ 
জন্ম, মৃত্যুর যোগ-বিয়োগে, 
জীবন অর্থহীন; 
তবুও গোলাপ, তুমি ভালবাসা, 
খুঁজি রাত্রিদিন। 


২৯ 
তাজমহলের অপরূপ রূপে 
শিল্পিত এক প্রাণ; 

মৃত্যুতে অভিমান । 


বনফুল কাদে বনে; 
বদলে যাওয়া মায়াবীরাতে 
তাদের কি পড়ে মনে? 


৩১ 
শহরের অলিগলি; 

বিষাদ ঘুঙুর করে আহাজারি, 
প্রেয়সীরে খুঁজে চলি। 


৩২ 

অস্টালিকার ফাক-ফোকরে, 
ছিন্ন জ্যোতম্নালোক; 
মানুষ ছিনন, ছিন্ন মনন, 
নেই হেথা প্রেমশোক | 


৩৩ 

ঘুডুর বলে, কার তরে কীদো, 
তোমারে ভুলিছে যে? 
কীদিয়াই যদি সুখ পাই ঘুডুর, 
আমারে কাদিতে দে। 


৩৪ 
মধুর বিধুর কত স্মৃতি থাকে, 
জীবনের বাকে বাকে; 
ভালবাসা হল সেই বোধ, যা 
দিবানিশি জেগে থাকে। 


৩৫ 
কীদিয়া জনম, কীদিয়া মরণ, 
প্রকৃতির অনুযায়ী? 
মৃত্যুর চেয়ে জীবন মহান, 
যদিও ক্ষণস্থায়ী । 


৩৬ 

যেমন আছো ভালোই আছো, 
আর কি ভালো চাও; 
বর্তমানই শ্রেষ্ঠ সময়, 
জীবনের গান গাও । 


২২ 


৩৭ 
আকাশছোয়া দুঃখ আমার, 
তোমার তাতে কি। 

ঘুড়র পায়ে নীলাভ রাতে 
নেচেই চলেছি। 


৩৮ 
চাদের কিরণ দিয়া, 
বাসর সাজাই ঘাসফুলে ফুলে, 
স্বগ্নমোহিনী প্রিয়া। 


৩৯ 
এই তো মাটি, ঘাসের গদি, 
স্নিগ্ধ মধুর হাওয়া, 

এরচেয়ে বড় এই জীবনে, 
আর কি হবে গো পাওয়াঃ 


৩ 


8০ 
তোমায় দিলাম সপ্তসাগর, 
নীলচে ঝিলিক সাথে; 
দুঃখ তোমার যাক না ধুয়ে 
আমার অশ্রপাতে । 


৪১ 
সুবাসী গোলাপ আমার; 
এই মোর অভিসার । 


৪২ 
মেঠো পথ থেকে রাজপথ, 
এই মোর অভিপ্রায় । 


২৪ 


৪৩ 
যদি পথে পড়ে থাকি ঘুডুর, 
জ্ঞানহীন পড়ে থাকি; 
প্রিয়ারে যাবে তো ডাকি? 


৪৪ 
নীলকণ্ঠ বিরহবিষে, 

আমি আহাজারি করি, 
বিরহের ধুন বাজারে বাঁশি, 
বিষে বিষ যাবে মরি। 


৪৫ 
পার্থিব এই লীলাভূমিতে 
তুমি আমি দুইজনা; 


কত ঝড়ো মেঘ, জোহম্নার রাত, 


করিলাম রচনা । 


২৫ 


৪৬ 
হারানো মানুষও খুঁজে পাওয়া যায়, 
যদি তারে খোজো বনে, 

যে লুকায় নিজ মনে। 


৪৭ 
পাগল চারণ খুঁজে পায় তবু, 
তুমি যে সুবাসে সেরা । 


২৬ 


৪৯ 

জনা, মৃত্যু দুই সখা জেনো, 
জীবনের দুই ধারে; 

বিভোর স্বপ্লাচারে । 


৫০ 
কোনদিন যদি শুনে থাকো সেই 
চারণ গিয়েছে মরে; 

খোপার ফুলটি ফেলে দিও পথে, 
তাহাকে স্মরণ করে। 


৫১ 
নিকষ নীলে আকাশ-ছাওয়া, 
জাগে শুধু শুকতারা; 
জীবনমঞ্চে রঙগব্য্গে, 
চারণের নিদ হারা । 


২৭ 


৫২ 

ঘুঙুর বলে, দেখরে কবি, 
সূর্যসোনা ওঠে; 

নতুন ফুল যে ফোটে। 


৫৩ 
জীবন-নামের বৃক্ষ যে এক, 
নানান বর্ণ ফুল, 

ঘাসের সাথে তুল। 


৫৪ 
সখি ঘুডুর, জানিস কোন 
ওঝার ঠিকানা? 
জ্যোত্ম্া-পোড়া ঘা। 


২৮ 


বুকের ভিতর দুঃখ চেপে 
ঘুঙুর বেঁধে নে; 
জীবনের ডাক দে। 


৫৬ 
তারচে ভাল গাইরে সবাই 
দুঃখ ভোলার গান; 
যে কটা দিন আছি বেঁচে, 
নাচুক সবার প্রাণ । 


৫৭ 

ঘুম ভাঙলে চারণ প্রথম 
শোকর গোজার কর; 
বেঁচে আছিস এই তো বড়, 
আর সব অতঃপর । 


২৯ 


বিরহ-মিলন জটিল অংক, 
হয় না তো বনিবনা; 
ঘুঙুর বলে, চারণ হেথায় 
নাই কোন আলোচনা । 


৫৯ 
এখানে নিবিড় ঘন বনছায়া, 
এভিনিউ, বটমূল; 
বাসি হল কত ফুল। 


৬০ 

কত কথা গেল কালের গর্ভে, 
স্বপ্নরা পরবাসী; 
ম্রিয়মাণ আমি বিষাদে নিষাদ, 
তোমার রঙ্গিলা হাসি। 


৩০ 


৬১ 
মানব-জীবনে সবচে বিষাদ, 
মৃত্যু যে পিছুপিছুঃ 
সফলতা হল মৃত্যু জেনেও, 
করে যাওয়া সবকিছু। 


৬২ 

গোলাপ তোমায় ভালবাসি বলে 
আমি মুকুলিত বন; 

পেয়েছি শশীকিরণ। 


৬৩ 
ক্ষণিক জীবন, ক্ষণিক এ-মন, 
দুঃখ, পারাবার; 

নেই কিছু হারাবার । 


৩১ 


৬৪ 
ঘুডুর বলে, এই জগতে 

না পেয়ে কেউ কাদে; 

কেউ বা আবার পেয়ে হারায়, 
বুকে যে পাথর বাঁধে । 


৬৫ 

জীবন হেথা মায়ার খেলা, 
সকলি হারিয়ে যায়; 

কাব্য হারায়, কবরও হারায়, 
বনের বীথিকায় । 


৬৬ 

পেয়ে হারানো ভালো, 
নাকি, না পেয়ে তা ভালো? 
পরিণতি তো একই সবার, 
ভেক্িবাজির আলো । 


৩২ 


৬৭ 
শ্রাবণসিক্ত বৃষ্টিধারায় 
রাজপথ ঝরঝর, 

সামাল সামাল মন-বনরাজি, 
অন্তরে বহে ঝড়। 


৬৮ 
স্থির হয়ে যাও কলমে তোমার, 
বঙ্গ-রুবাই কবি, 

এঁকে যাও আর লিখে যাও সব, 
মনে আসে যত ছবি । 


৬৯ 
অভিমানী মানুষেরা 
কবি হয়ে ওঠে; 

বুকে চেপে নোনাসিন্ধু, 
ফুল হয়ে ফোটে । 


৩৩ 


কেমনে ভূলিবো প্রিয়া 
হিয়ার সকল পাতা; 
কল্পনা আর আল্পনাতে, 
সোনালি রূপকথা । 


৭১ 
আসমান দূরে চলে গেছ তুমি, 
ভুলে গেছি ভালোবাসা, 
ভালোবাসা নাই, নাই ভালোবাসা, 
শুধু তুমি এক নেশা। 


৭২ 
চাদ জেগে থাকা রূপালি রাত্রে 
আপনার পানে চাই, 

কবে মরে গেছে ভালোবাসা মোর, 


নেশাটুকু মরে নাই। 


৩৪ 


৭৩ 
নদীরাও মরে গেছে, 
ছানি-পড়া চাদ; 
জীর্ণ কবিতায় নেই 
জীবনের সাধ । 


৭8 
আমার মনের খোলা জানালায় 
কিছু রোদ আছে লেগে, 

প্লাবন মরেছে মিহি স্রোতে আজো, 
জ্যোত্ম্না রয়েছে জেগে । 


৭৫ 
কার লাশ যায়, নিখোজ মানুষ, 
আজি এ- সকালবেলা; 

এই যে তোমার অহংজীবন, 
কবি কাদে একেলা । 


৩৫ 


৭৬ 

চাদতারা সাথে চারণও হাটে 
নীলিমার ছায়াপথে; 

তুমি ডুবে থাকো সোনালি কাব্যে, 
বিরহে মন কি মাতে? 


দু 
মনে কি পড়ে, সেই যে চারণ 
তোমাতে পাগলপারা; 

চাদ ও জ্যোতম্না চিনিয়েছ যারে, 
আজও রয় পথহারা । 


৭৮ 

হাজার কাব্যরজনী তুমি 
কবিতার অভিলাষী, 
ঝিলেতে উঠেছে ভাসি । 


৩৬ 


৭৯ 
নিওনের নীচে জীবনসুধায়, 
তুমি মেতে আছো সাকী; 
চারণের পায়ে গীতালি ঘুর, 
হয় না তো মাখামাখি । 


আকাশ, মাটি, বাদশা, ফকির, 
মেলে না কখনো কারো সাথে কেউ, 
প্রেম আছে নিরবধি । 


৮১ 

আমি কেঁদে কেঁদে পথে পথে ফিরি, 
তুমি হেসে হেসে কারে ভালোবেসে, 
দিয়েছ গীতল-হিয়া । 


৩৭ 


৮৯২ 
চন্দ্রালোকে আর কতদিন, 
স্বপনে আসিবে সে, 

ঘুডুর আমার মিছে মরীচিকা, 
স্বপ্ন কাড়িয়া নে। 


৮৩ 
দিলের সখা তুমি আমার, 
চাদ, সুরুজের খেলা; 
চলছে জগৎ এই খেলাতেই, 
চলবে সকল বেলা । 


৮৪ 

সাঁঝ না হতেই হাজির আমি, ভাটিখানায় আজ রাতে, 
কাজলা আঁখির সুন্দরী গো তোমার সুরেই দিল মাতে; 
সেই যে গজল সুর ও বাণী, চোখের যেন নোনা পানি, 


মিলিয়ে গেল সুবাস হয়ে, তোমার খোঁপার গাজরাতে । 


৩৮ 


৮৫ 

তোমার খোজেই পথের সুফী 
বিশ্ব খুঁজে বেড়াই; 
ব্রিভুবনজুড়ে তোমার সুবাস, 
তোমার দেখা নাই। 


৮৬ 
অচেনা, অজানা বাশি; 
রোদেল দুপুর জীবন আমার, 
যেন এক অমানিশি। 


৮৭ 

মুগ্ধ করে রাখবো ধরে 
জীবন জ্যোতম্ারাত; 
প্নিপ্ধ গোলাপ সুবাস ঢেলে 
হোক না জীবনপাত | 


৩৯ 


৮৮ 
জ্যোতম্লারাতে বৃষ্টি নামে, 
মেঘ ও চাদের বাহার, 
দুঃখ ভোলা এমন রাতে 
ঘুম আসে বল কাহার? 


৮৯ 
এই তো ভালো, দিনের আলো, 
জীবন যেথায় জাগে; 


গোলাপ বুনি বিশ্বজুড়ে 
তোমার অনুরাগে । 


৯০ 

বিশ্বজুড়ে গোলাপ-সুবাস, 
বিশ্ব, ভালোবাসা; 
তুমি-আমি লীন হয়ে যাই, 
পুরবে মনের আশা । 


৯১ 

ঘুডুর আমার আহাজারি করে, 
তোমারে যদি হারাই; 

বাজুক বিরহ-সানাই। 


৯২ 

পায়ে, বাধা মোর ঘুঙুর সখি, 
বাজিস আমার বুকে; 

সাথি যে সকল দুখে । 


৯৩ 
ঈদের দিনেও রাজপথে আমি, 
চারণ ছন্নছাড়া, 
আকাশভরা তারা । 


৪১ 


৯৪ 
আজকে খুশির গোলাপদিনে 
খুশির বানভাসি; 
দুঃখবিলাসী মন যে আমার, 
দুঃখ নিয়েই বাঁচি। 


৯৫ 
তোমার কাছে আমার কোন 
নেই তো অভিযোগ, 
দুঃখ-ফুলের মালা আছে, 
দীঘল নদীর শোক। 


৯৬ 

একলা নদী বই; 
বিশ্বভরা মানুষ দেখি, 
ব্যথার মানুষ কই? 


৪২ 


৯৭ 
মধ্যসুরে বাজা; 

সুখ ও দুঃখ__দুই মিলিয়েই 
মধুর জীবন সাজা । 


৯৮ 
ভাগ্যে দুষে লাভ কি বল, 
যুদ্ধ মনে মনে; 

এই জীবনই জয় করেছ, 
বিবাদ কাহার সনে? 


৯৯ 
আজকে আছি, কালকে তো নেই, 
এই জীবনের রীতি, 
মিলবে নাকো জীবন-অংক, 
থাকুক শুধুই প্রীতি । 


৪৩ 


১০০ 

আমি না হয় গেয়ে গেলাম 
বিচ্ছেদেরই গান, 

শুনলো না কেউ, কি এসে যায়, 
শুনলো তো মোর প্রাণ। 


১০১ 

তুমি আমায় পর করেছ, 
বিশ্ব করেছে আপন; 

হাতের মুঠোয় মাধবীজীবন, 
তোমারে ছাড়ে না মন। 


১০২ 

দ্বন্ব না হয় থাক, 

তুচ্ছ মানব, তুচ্ছ জীবন, 
তুচ্ছ প্রেমই পাক। 


৪৪ 


১০৩ 

রাজপথ থেকে কানাগলি যত, 
চারণ হাঁটিয়া চলে; 

বিলাসী শহরে, ইট-পাথরে, 
চুপিচুপি কথা বলে। 


১০৪ 

চুপিচুপি কথা বলে, 

এই সে চারণ, হাজার বছর 
প্রিয়ারে খুঁজিয়া চলে । 


ঘুঙুর বলে, চারণসখা, 
প্রেম কাহারে কয়? 
বাসন্তীবনে দক্ষিণা হাওয়া, 
যদি চাদ জেগে রয়। 


৪৫ 


১০৬ 

চারণ বলে, ঘুঙুরসখি, 
দুঃখ বলে কারে; 

ফুল তুলতে গিয়ে যদি 
পাপড়ি ঝরে পড়ে। 


১০৭ 

জীবনে জীবনে প্রেম দেখ এক 
ক্ষণিক কাব্য, কথা; 

জড় ও জীবনে তাজমহলের 
প্রেম পেলো অমরতা । 


৯০৮ 

গেয়েছি তোমার তরে; 
মাধবীলতা, জীবন তোমার, 
আমাকে কি মনে পড়ে? 


৪৬ 


১০৯ 

আমাকে কি মনে পড়ে প্রিয়ে, 
ইট-পাথরের ভিড়ে; 

হাজার কাব্য, জ্যোতম্না-রজনী 
ভাসে কি চোখের নীড়ে? 


১১০ 

যদি কিছু চাও বলিতে আমায়, 
বোলো আকাশের কাছে; 
তারা হয়ে ফুটে আছে। 


১১১ 
সকল জীবনই মহাকাব্যিক, 
আপন সত্তা রয়, 

আপন ধারাতে বয়। 


৪৭ 


১১২ 
ঘুডুর বলে, কী দাম আমার, 
তোমার পায়েতে কাদি; 
তোমারি সুরে তোমার ছন্দে 
আমারে রেখেছে বাধি। 


১১৩ 
তারায় ভরা আকাশরাতি, 
ছিটকে পড়ে তারা; 

যেজন দিশেহারা । 


১১৪ 
শোন রে আমার অবুঝ পাগল, 
রুবাইয়াতের কবি; 
বদলে যায় তো সবি। 


৪৮ 


১১৫ 

চারণ বলে, চাদনীরাতে 
প্রশ্ন আমার শোন্; 

জীর্ণ আমার এই দেহেতে 
কেন সবুজ মন? 


১১৬ 
সবই নশ্বর, ধ্বংসের পথে, 
আঘুক্ধালের ভেদ, 
জেনেও দেখি, জীর্ণদেহীর 
অমরতের জেদ। 


১১৭ 

কালের সাথে চারণ হাসে, 
বিশ্বে প্রতিধ্বনি; 

নাই, নাই, নাই রে কিছু, 
বিশ্বে চিরন্তনী । 


৪৯ 


১১৮ 
জন্ম যদি কান্না দিয়ে, 

মরণ হোক না হেসে; 
তুচ্ছ যতই হোক না জীবন, 
গেলাম ভালোবেসে । 


১১৯ 
কান্না যে দেখে না, 

এই জীবনে দুঃখ বড়, 
সুখ তো বড় না । 


১২১ 

সবার মুখেই সুখ; 
অন্তরালে দেখে কে গো 
কাহার ভাসে বুক। 


১২২ 

ঘুঙুর পায়ে সুরের তালে 
উন্মাদ এক প্রাণ; 
গেয়ে চলে আপন মনে 
জ্যোতম্া ভোলা গান। 


১২৩ 
দুঃখবাদী রুবাইকার, 

দুঃখ ভুলে থাক; 
পাপড়ি-ঝরা সেই গোলাপটি 
বুকের মাঝে রাখ । 


৫১ 


১২৪ 
ভালোবাসায় মিলন খোঁজো, 
অন্তঃমিলের কবি; 

প্রকৃতি নয় অন্তঃমিলের, 
একলা চলে সবি। 


১২৫ 

কর্ম, ধর্ম তোমারই দায়, 
আর তো কারো নয়; 
আমজনতা সফলতায়, 
বিফলতায় নয়। 


১২৬ 
সৃজন এবং সৌন্দর্যে, 
ভরিয়ে তোল জীবন; 
আসে আসুক মরণ । 


৫২ 


১২৭ 
ঝরেছে গোলাপদল; 
জ্যোতগ্না লুটেছে দস্যু-মেঘেরা, 
আমি আছি অবিচল । 


১২৮ 
চারণ বলে, ঘুঙ্রসখি, 
জীবন মানে কি? 
আলোর ঝলকানি। 


১২৯ 
প্রথম ফালি চাদ যেমন, 
উঠেই হারিয়ে যায়ঃ 
জীবন তেমন না উদিতেই 
আবার অস্তে হায়। 


৫৩ 


১৩০ 

জীবন মানে ফুলের সুবাস, 
দুঃখ অবিরল; 

একটি ফৌটা জল । 


১৩১ 
জীবন মানে মাটির পিদিম, 
চারপাশে তার খোলা; 
নিভতে পারে যখন তখন, 
লাগলে হাওয়ার দোলা । 


১৩২ 
গোলাপকে ভালোবাসা; 
হাজার বছর বিষাদিত প্রাণ, 
মিলনের নেই আশা । 


৫৪ 


১৩৩ 
জীবন মানে মরণ ঢাধি, 
অনিশ্চত জরা; 

এরই মাঝে লড়াই করে 
সৃজন কিছু করা । 


১৩৪ 
জীবন যদি ফেরানো যেত, 
হতাম বনবাসী; 
ছড়িয়ে দিতাম হাসি । 


১৩৫ 

না হইতাম চারণ; 

না বাসিতাম ভাল তোমায়, 
না হইতো মোর মরণ । 


৫৫ 


১৯৩৬ 

ঢেকে আছে দেখ চাদের মুখ; 
কলম-আখরে জ্যোত্ম্া আকো, 
অনিশ্চয়তায় রাত্রিটুক। 


১৩৭ 
সঙ্গে রয়েছে ঘুঙুরসই; 
মাতালবাণীর কবিতা তোমার, 
দেহের ভাজে মাতম কই? 


১৩৮ 
একটি গোলাপ ঝরেছে বলে 
অভিমানে বল চাই না আর; 
গোলাপ কি বনে ফোটেনি আর? 


৫৬ 


১৩৯ 

ওরে চারণ আকাশপারে 
আর কতদিন খুঁজবি তারে; 
ভাঙা বীণার ছেঁড়াতারে? 


১৪০ 

ঘুঙুর বলে, চারণসখা, 
রাত্রিশেষে আসলো ভোর; 
নেই কাগজে এক আচড়। 


১৪১ 
পেয়ালা না হয় দূরেই থাক; 
গোলাপ-সুবাস এই বাগানে, 
কাব্য পড়ে দিনটা যাক। 


৫৭ 


১৪২ 

দুঃখ আছে, দুখ রবে, 
নীল পারিজাত জীবনহাট; 
তাই বলে কি ছাড়বি কবি, 
দুঃখ-নামের কাব্যপাঠ? 


১৪৩ 

এই শহরের ঝিলের পাড়ে, 
উপচেপড়া যুগলভিড়, 

সবার মুখে জ্যোতয্রা হাসে, 
আমার ভেজে চোখের নীড়। 


১৪৪ 
সবার আছে আপন পথ; 
মানুষ নামের এই ফানুসের, 
হাজারজনের লক্ষ মত। 


৫৮ 


ঘুঙুর বলে, চারণসখা, 
বনবাসের জায়গা কই; 
জ্ঞানের যুগে সবাই জ্ঞানী, 
আমরা তো আর মানুষ নই। 


১৪৬ 
মনটা তাহার সিন্দুকে; 
লেখায় ছড়ায় গোলাপ-সুবাস, 
গন্ধ ছড়ায় নিন্দুকে। 


১৪৭ 

এর চে" বড় দুঃখ নাই; 
তরুণ যখন মনের বয়স, 
দেহ বলে, সময় নাই। 


৫৯ 


নয়তো তেমন কবির মন; 
এক নিমেষেই আকাশগাঙে, 
পর নিমেষেই ফুলের বন। 


১৪৯ 
মন-মদিরায় লেখো কবি, 
চারণ তোমার গাইবে গান; 
ঘুঙুর যেন নেশায় পড়ে, 
মদির হবে ব্যথির প্রাণ । 


১৫০ 

এই শহরের রমনাবাগে, 
চারণ আমি ঘুঙুর পায়ে, 
পাখিডাকা শ্যামল ছায়ে। 


১৫১ 
এই বাগিচায় আসতে পারো, 
ক্ষণিক ভালবাসতে পারো, 

কাব্য থেকে পড়তে পারো । 


১৫২ 

প্রেমের গাথা গেছে মিশে; 
ইতিহাসের পতনগতি, 
কবরখানাই এখন দিশে। 


১৫৩ 
আজও মানুষ শোনে যেঁচে; 
প্রত্বতত্ুই রবে বেঁচে। 


৬১ 


১৫৪ 

এই ধরাতে হাজার কাব্য, 
কালের চাকার তলায় যায়; 
দুই দিবসের বন্ধু থাকো, 
অভিমানে বলো লাভ কী হায়? 


১৫৫ 
জীবনবাতি নিভতে পারে, 
এক পলকের বদ-হাওয়ায়; 
অংক কষে কী লাভ চারণ, 
পাওয়া অথবা না পাওয়ায়? 


১৫৬ 
ঈশ্বরের এক চরম খেলা, 
দেহের মধ্যে মনের ভেলা; 
মনে যদি থাকতো দেহ, 
খেলতো মানুষ অন্য খেলা । 


৬২ 


১৫৭ 
জীবন-মৃত্যু গলাগলি; 
সবই জানি, তারপরেতেও, 
দুঃখ-আবাদ করেই চলি। 


১৫৮ 
নেই তো কোন সম্ভরীবনী, 
সবার জন্য মৃত্যুস্বাদ; 

দেহই শুধু বাধলো সাধ। 


১৫৯ 
জীবন মধুর, হোক না বিধুর, 
হোক না যতই দীর্ঘশ্বাস; 
অমরতা সবার চাওয়া, 
যেমন চারণ, তুই যা চাস। 


৬৩ 


১৬০ 
আমার পথে এই রাতে; 
তোমার ঘরে জ্যোতম রা পড়ে, 
সফেদ চাদর বিছনাতে। 


১৬৯ 

ঘুঙুরের প্রাণ পাথরদানা, 
তাই তো বাজে সব সময়; 
তোর হৃদয়ের পাষাণঘরে, 
গুন-গুনায়ে কান্না বয়। 


১৬২ 

কান পেতে শোন বিশ্বজুড়ে, 
গুন-গুনায়ে কান্না বয়; 
জন্ম নিয়েই পেয়েছি যা, 
জীবনজুড়েই জারি রয় । 


৬৪ 


১৬৩ 

ঝাঝ-দুপুরে রোদের মাঝে, 
বিড়বিড়িয়ে যায় কবি; 
এ-মানুষের গেছে সবই। 


১৬৪ 
নিঃশেষিত এই যে চারণ, 
ভালোবাসার ছোট্ট বাতি 
নিবু নিবু জ্বলছে ক্ষয়ে । 


১৬৫ 
মাতাল হয়ে চলছে যে; 

হাজার দুখের পাষাণ বুকে, 
সুখের কথাই বলছে সে। 


৬৫ 


১৬৬ 
কান্না হলো এমন কিছু, 
জীবন যেথা শিক্ষা নেয়; 
প্রজন্মকে দীক্ষা দেয় । 


১৬৭ 
কান্না আছে বলেই মানুষ, 
হেসে কাটায় অনেককাল; 
কান্না আছে বলেই মানুষ, 
করতে পারে শোক-সামাল। 


১৬৮ 


দুখে কান্না, সুখে কান্না, 
খিদে কান্না, জিদে কানা; 
মানবজীবনে কান্না হলো, 
মুক্তা এবং হীরা-পান্না। 


৬৬ 


১৬৯ 
কানা কবির রুবাই হয় যে, 
মাতাল কলমে লিখছে যা; 
কান্না কবির মন-বাগিচায়, 
ফুল হয়ে হয়ে ফুটছে তা। 


১৭০ 

কালের সওয়ার আমরা সবাই, 
কেউ বা হেটে কেউ রথে; 
সামনে সবার একটি তোরণ, 
তারপরে কে কোন্‌ পথেঃ 


১৭১ 
বিশ্ব যেন ধাধার আসর, 

বাঘ, হরিণের খেলার বন; 
শিকার তোকে হতেই হবে, 
পালিয়ে বেড়াবি কতক্ষণ । 


৬৭ 


১৭২ 

এই যদি হয় তার খেলাটা, 

তুই খেলে যা তোর খেলা; 

হুতাশ করে লাভ কিরে বল, 
উছল থাক সব বেলা। 


১৭৩ 

কলমটাকে জ্যোত্গ্লা পিয়াও, 
মদির-ধারায় যাক লিখে; 
ঘুঙুর পায়ে ধুমচে নাচো, 
দুঃখগুলো হোক ফিকে ।। 


১৭৪ 

চাদের পথে যাও হেঁটে যাও, 
রুমঝুমিয়ে বাজুক তারা; 
জ্যোতয্না-আলোয় পাঠ করে যাও, 
তোমার লেখা কাব্যধারা । 


৬৮ 


১৭৫ 
কে বলেছে নিঃস্ব তুমি, 
হাজার কিতাব জীবনটাই; 
পাঠ কর এ-জীবনকিতাব, 
যার উপরে গ্রন্থ নাই। 


১৭৬ 
মানুষেরাই গ্রন্থ যেন, 
চলছে লেখা পরম্পর; 
যুগের হাওয়ায় এই ধরাকে 
করছে মানুষ রূপান্তর | 


১৭৭ 
অসাড় যত গ্রন্থ আছে, 
সেগুলো আজ দুরে থাক; 
নবদর্শন জ্ঞানের যুগে, 
বিশ্বমানব মুক্তি পাক। 


৬৯ 


১৭৮ 
আকাশগাঙে বইছে যে নাও, 
পালে আছে দখিন বাও; 
বাউলা চুলে নাচে ঘুঙুর, 
সূফী, তুমি কোথায় যাও? 


১৭৯ 
সূফী যাচ্ছে অনেকদূর, 
জানে না তো সুনিশ্য়; 

কোন্‌ ধরাতে প্রেমের গোলাপ, 
নাকি শুধুই স্বপ্নময়? 


১৮০ 

জ্যোতম্নাপোড়া এই আকাশে; 
তোমার খেলায় মুগ্ধ আমি, 
পালিয়ে গেলে ভালবেসে । 


১৮১ 
তুমিই জষ্টা, তুমিই সৃষ্টি, 
চলছে খেলা নিরন্তর; 
আমরা নিছক খেলার সাথি, 
মহাবিশ্ব দাবার ঘর। 


১৮২ 
পাগল কবির শরাবী কলম, নিমীলিত আখিপাশে, 
রুবাইয়াতেরা হুরপরী যেন, ঘুঙুর পরিয়া নাচে; 
কোরাস করিয়া গাহিতেছে তারা এই তো সৃষ্টিখেলা, 
বিধুর জীবন ছুঁড়ে দাও তবে, ভাসাও মধুর ভেলা । 


১৮৩ 
সৃষ্টি ধ্বংস, এপিঠ-ওপিঠ, 
যেমন দুঃখ-সুখঃ 

সৃজনে আসে আনন্দ অপার, 
ধ্বংসেতে ভাঙে বুক। 


৭১ 


১৮৪ 
আলোর আবিরে আবার জাগিল সোনালি মোড়া শহর । 
টবের বেলীরা সুবাস ছড়ায়, কলম ওঠাও কবি, 

জীবন এখানে সুন্দরতম, ছন্দোবদ্ধ ছবি । 


১৮৫ 

দুঃখকে যদি পর ভেবে থাকো, 
দুঃখ যাবে না চলে; 

সুখের স্বাদ তখনি মেলে গো, 
দুঃখ আপন হলে । 


১৮৬ 
মাধবীলতা জীবন তোমার, 
খাচায় ময়না-সুখ; 
বিশ্বজোড়া বৃক। 


৭২ 


১৮৭ 

ঘুঙ্র পায়ে বিশ্ব নাচা, দ্রিম দ্রিমা দিম দিম, 
জ্যোতম্লা খসুক, তারা ছটুক, দ্রিম দ্রিমা দিম দিম; 
হৃদয় থেকে দুঃখ খসুক, আখি থেকে কান্না খসুক, 
সবার মুখে হাসি ফুটুক দ্রিম দ্রিমা দিম দিম । 


১৮৮ 
সৃজনে কীদিও চারণসখা, 
মরণে কাদিও না; 

নীল পারিজাত থাক না হৃদয়ে, 
বসনে সাজিও না। 


১৮৯ 
আমারে যদি মনে পড়ে সখি, 
বকুলে বাধিও চুল; 

ঝিলের জলে ভালোবাসা দিও, 
তুচ্ছ ঘাসের ফুল। 


৭৩ 


১৯০ 

কোথায় খোজো চারণসখা, 
মনের সেই স্বজন; 
আপনার মুখে আপনি দেখিবে, 
আপনার প্রিয়জন। 


১৯১ 
তরুণ মনের নকশীকীথায় হয়নি তো কথা বলা । 
কেমনে বলিস ঘুডুরসখি-__আমার অস্তবেলা । 


১৯২ 
তোমাকে দিলাম গীতালি আকাশ, 
মিতালি তারায় ভরা; 

তোমার তরেই শত রুবাইয়াৎ, 
তুষের অনলে পোড়া । 


৭৪ 


১৯৩ 

সফেদ চাদর, বিছনায় শুয়ে, কোজাগরী চাদরাতে, 
নিশির-শিশির ঢেউখেলা চুলে, রুবায়াৎখানা হাতে; 
কোথায় হারাও প্রেয়সী আমার, আখিতারাগুলো চুপ, 
রজনীগন্ধা সুবাস ছড়িয়ে, বলে তুমি অপরূপ । 


১৯৪ 

আজকে না হয় গাইবো আবার, 
বেসুরো প্রেমের গান; 

ভাঙা তানপুরা, জেনো তবু সখি, 
আগের সেই তো প্রাণ। 


১৯৫ 
তোমার সাগরে চাদ ফালি ফালি, 
জ্যোতয়া গিয়েছে লুটে; 

বেহুলার ভেলা নোনাজলে ভাসে, 
লখাই যে কালকুটে । 


৭৫ 


১৯৬ 
তোমার মুখানি দেখবো বলে, 
আকাশে তাকিয়ে রই; 

কী বলিবে মোরে, পাগল? 
তোমারি জন্যে সই। 


১৯৭ 

চাদের আখি ঢুলু-ছুলু ঘ্বমে, 
রাত বলে যাই যাই; 

বুনো জেসমিন শিহরিয়া ওঠে, 
আমি জেগে জেগে চাই । 


১৯৮ 

হঠাৎ যদি কোনদিন প্রিয়া, 
একটি বকুল ছুঁড়ে দিও শুধু, 
আর কিছু নাহি চাই। 


৭৬ 


১৯৯ 
পালক্কে তুমি রানি জেসমিন, 
জলোমেঘ জ্যোতয্ায়; 
মায়াবতী কেশ লুটোপুটি মেঝে, 
আমি কীদি যমুনায় । 


২০০ 
তারাগুলি যেন শব্দের ফুল, গালিচায় ফুটে আছে; 
গীতলপরীরা কলতান করে, আমরা তোমারি আশে । 


২০১ 

ঘুঙুর বলে, ওরে চারণ, 

কেন মেঘ তব মন; 
কবিতার চেয়ে মুখোশ বানাও, 
জীবন যেখানে যেমন। 


৭৭ 


২০২ 

মেঘ হয়ে আসে মন, 
মল্লার সংগীতে; 
বৃষ্টি হবে না চিতে। 


২০৩ 

তুমি আজ বহুদূর; 

ঘুণেধরা সেই পিরিতি-বাশরী, 
নীল হয়ে গেছে সুর । 


২০৪ 

এই হয় প্রতিভাত, 
ভালোবাসার এই বিশাল জগতে, 
মানুষই বড় অনাথ । 


৭৮ 


২০৫ 

এই কথা শুধু কয়; 

জঠরে যাহার জন্নেছে আপন, 
আর কেহ কারো নয়। 


২০৬ 

আর কতদিন বাজিবে বাশি গো, 
পাগলা নীল ধুনে; 
নকশী-স্বপন বুনে । 


২০৭ 

কলঙ্কী চাদ জোতয়ার জলে, ভাসিয়া ভাসিয়া চলে, 
নীল কার্পেট আকাশের তারা, কত না কথাই বলে; 
ঘুডুর বাঁধিয়া বিবাগী চারণ রাস্তায় নেচে চলে । 


৭৯ 


২০৮ 

একটি গোলাপ হাতে দিয়ে তুমি, 
বলেছিলে কিছু কথা; 

সুদূর অতীত, আজও ফেরে সই, 
নীল-পারিজাত ব্যথা । 


২০৯ 

ঘুঙুর বলে, আকাশে তাকাও, 
কত কথা আছে লেখা; 
অসীমের বলিরেখা । 


২১০ 

জ্ঞান হল কবি খ্নিগ্ধ সুবাস, 
টিম টিমে জ্বলা বাতি; 
তেমনি উঠিবে ভাতি। 


২১১ 
কখনো বোশেখী ঝড়; 
ঘুডুর বলে, চারণ রে তুই, 
হৃদয়কে কষে ধর। 


২১২ 

বসন্ত এসে লাভ কি বল, 
ফুল না ফুটলে বনে; 
কালার বাশি না বাজে যদি, 
জ্যোতম্নার সমীরণে । 


২১৩ 

হোক না তা ঘুণধরা;ঃ 

হয়ত হবে না সুবাসী কাব্য, 
গোলাপের রূপভরা । 


৮১ 


২১৪ 
আকাশ-জমিন-সাগরতলে, জ্ঞানের আধার সবাই জানে, 
আসমান থেকে কিতাব নামে, নবী ও রসুল দেয় প্রমাণে; 
তিনি যা দেবেন, তিনিই জানেন, চেষ্টা আছে তোর হাতে, 
জ্ঞানের চেষ্টা যা করে যা, ধ্যানের যোগে এই প্রাতে । 


২১৫ 
চারণ আমি ঘুডুর পায়ে, শাহবাগের চতৃরে, 
আমার মত লক্ষ পাগল, নিজের ধ্যানে মত্ত রে। 
হাজার রঙের সুবাস তাদের, ভাবতে কিছু নেই মানা, 
শতের মধ্যে শতেই পাগল, বিশ্ব পাগল-কারখানা । 


২১৬ 
চারণ করি সবখানে; 
কালকে শুধু স্বপ্র-আশা, 
কী হবে তা কে জানে? 


৮২ 


২১৭ 
রুবাইপরীরা নিঃস্ুপ আজ, 
ফিসফিস কার আর্তনাদ; 
জোতম্নায় কাদে হদয় আমার, 
কোনদিনও যেন দেখিনি চাদ। 


২১৮ 
প্রেম বেঁচে থাকে প্রিয়াকে ঘিরিয়া_মিলন-বিরহ নিয়া; 
প্রিয়া ঝরে গেলে, প্রেমও মরে যায়, কি হবে জ্যোত্ম্না দিয়া; 
কি হবে হাজার রুবাই লিখিয়া, সাদা কাগজের গায়, 


২১৯ 

ঘুঙুর বলে, চলো মুসাফির, 
দুঃখকে পাঠ করি; 

জীবন এখানে কান্নাসাগর, 
তুমি ছোট এক তরী। 


৮৩ 


২২০ 

জীবনই তোমার মহাগ্রন্থ, 
জ্যোত্ম্নায় পড়ে দেখ; 
দুঃখ-সুখের কাব্য বুঝিয়া, 
নতুন করিয়া লেখো। 


২২১ 
গাছেরা শুনিবে জীবনকাব্য__চারণ করিবে পাঠ। 


২২২ 
আজি এ-নিশিতে লতায়, পাতায়, জ্যোহ্ম্লা-বিঁঝিতে খেলা, 
এমন মধুর নিশুতিরাতে, তুমি আছো কোথা প্রিয়া, 
আপনার মুখে খুঁজিগো তোমায় ঝিলের আয়না দিয়া । 


৮৪ 


২২৩ 
গাছেরা পাইলো ভাষা; 
ভালবাসো ভালবাসা। 


২২৪ 

পৃথিবীতে শুধু ভালোবাসা আছে, 
স্বর্গ-নরকে নাই; 

ভালোবাসা হেথা চাই। 


২২৫ 
ভালোবাসা হলো মানবজীবনে 
স্নি্ধ মোমের আলো; 


জনলিয়া-পুড়িয়া গলিয়া গেলেও, 
তাতেই লাগে যে ভালো । 


৮৫ 


২২৬ 

তোমারি জন্য কবিতার রাত, 
রমনার বনতলে; 

জ্যোতম্নার, অঞ্চলে । 


২২৭ 
তারার আলো বদলে গেল, 
নতুন চিত্রলেখা; 

আকাশে হচ্ছে লেখা । 


২২৮ 

ঘুমিয়ে পড়লো রমনাগাছেরা, কাব্য হল না শেষ; 

তোমার কাব্য শেষ হবে না, প্রতিক্ষণে চলে লেখা, 
আশার নদী বহিয়া চলে__এই বুঝি পাই দেখা । 


৮৬ 


২২৯ 
তোমারে ভাবিয়া হদয়-ময়না পিঞ্জরে তুলে রাখি; 
বৃষ্টিতে ভিজি তুমি আর আমি, জীবন যে মধুকর । 


২৩০ 

ঘুডুর বলে, কিসের সরাবি, তুমি তো করো না পান, 
বাউলা ফকির, ঢং শুধু আছে, তুমি তো করো না গান; 
অন্তর বাজে দোতারা যেন ছন্দ-সুরের ছবি । 


২৩১ 
স্তব্ধ তাহার দেহতরু, ক্ষণে ক্ষণে শ্বাস পড়ে; 

কেউ জানে না অন্তরে তার, কেন প্রবল বইছে ঝড়, 
মনের বাগান লণ্ডভণ্ড, প্রেমিকা ভেঙেছে কবেই ঘর । 


৮৭ 


২৩২ 

মোর কথা যদি মনে পড়ে প্রিয়া, 
আখিতে দিও কাজল; 
আয়নাতে দেখো আপন মুখানি, 
দেখিবে আমি সজল । 


২৩৩ 

মেঘের ঘন আড়াল থেকে, উকি দিয়ে দেখে চাদ, 
দিবানিশি জল ও ঝড়ে, আজও সেই উন্মাদ; 
নিমজ্জিত সেই ধ্যানীকে, তুমি কি চেনো তারে? 


২৩৪ 
ওঠো গো ওঠো চাদ যমুনার জলে, 

অভিসারে আসিবে সে রাধিকার ছলে; 

রুবাই লিখিয়া রাইখো জোত্ম্নাআচলে, 

আমি হইবাম পিতলকলসী, ভাসিবাম নীলজলে। 


৮৮ 


২৩৫ 
এইখানে এই বকুলতলে, জোতম্নামাখা রাত্রি জলে, 
রুবাইয়াতের ছন্দ তুলে, চাদের সাথে কথা বলে; 
কোথায় তুমি কোন্‌ সুদূরে, বুকের থেকে অনেক দূরে, 
দুঃখ-পাওয়া বাশি আমার, একলা কাদো করুণ সুরে । 


২৩৬ 
ঝিলের জলে দু'জন বসার ছোট্ট একটি নাও; 


বকুলমালা সুতোয় গাথা, ক্ষণেক লাজে চাও, 
আমায় না হয় ভুলেই গেছ, গায়ের সাড়া পাও? 


২৩৭ 

বুকের ভিতর জুই-চামেলি, জ্যোতগ়লা-ঝিলের রাত, 
ছায়াপথে একলা হাঁটি, শুধুই অশ্রুপাত; 

সব নিশাচর ঘুমিয়ে পড়ে, ঘুম আসে না মোর । 


৮৯ 


২৩৮ 
জলে নিয়া চল রে ঘু$ুর, জলে নিয়া চল, 
অন্তর জ্বীলায়া দিল, তুষের অনল; 

স্থির হও জলকন্যা, ফাটে আমার বুক, 
আমার মুখেতে আমি দেখবো তারই মুখ । 


২৩৯ 

যুগের হাওয়ায় মন মেতেছে, 
কোথায় আমার গ্রাম; 
কোথায় গেল লাইলী-মজনু, 
কোথায় ঘনশ্যাম? 


২৪০ 

মদিরাফুলের বাগান বিরান, বাসন্তী বায় আসে না আর, 
বিমিয়ে পড়া বাশি আছে, নেই শুধু এর বাজনাদার; 
পাতাঝরার দিন এলো রে, ঝরছে পাতা যা ঝরার, 
নতুন কুঁড়ি ফুটবে যখন, উঠবে বেজে বাঁশি আবার। 


৯০ 


২৪১ 
ঘুডুর-সখির উন্ুধবনি, আবার আসিল মা, 
শারদপ্রাতে শিউলি মাতে, জাগিছে মহামায়া; 
মেঘে ও জ্যোত্ম্না লুকোচুরি করে আনন্দ জাগে প্রাণে, 
আশীর্বাদ আর কী চাই বল, মা তো সবকিছু জানে। 


২৪২ 

যদি কিছু বলার থাকে, 
দখিন হাওয়াকে বলো; 
তোমার জন্য রয়েছে খোলা, 
মনের জান্লাগুলো। 


২৪৩ 

চাদের পানে চেয়ে থেকো, স্নিগ্ধ জ্যোতম্না কেমন ঢালে, 
রুবাইয়াতের নীল পেয়ালায়, কাব্যসুধা ঢালো সাকী, 
পান করো এ-কাব্যমদিরা, নিশীথের আর নেই বাকি। 


৯১ 


২৪৪ 

আপন আপন বিশ্ব নিয়ে, সকল মানুষ মশগুল, 

কে কবে দেখেছে সখা, পথের পাশে ঘাসফুল: 
জীবনবাগান, তুমিই মালী, সাজিয়ে তোল নিজহাতে, 


২৪৫ 

তুমি চাদ দূর-আকাশে, 
আকাশগাঙে নৌকা ভাসে; 
ছড়িয়ে দিলে নীল বাতাসে । 


২৪৬ 
আর কতদিন করবি মাতম, ওরে অবুঝ চারণ, 
তোর দুঃখ তোরই শুধু, তুইই দুঃখের কারণ; 
নদীর কাছে শিক্ষা নে তুই-_নদী যেমন বহা, 
নদীর মত চল রে বয়ে, হবি দুঃখসহা । 


৯২ 


২৪৭ 

কানাগলি থেকে কানাগলি, ঝুমঝুম হেঁটে চলি, 
অবাক হয়ে দেখে সবাই, কত কথা বলাবলি; 
হাজার হয়ত লুকোচুরি খেলে, কেন আমি নিশাচর, 
কেউ দেখে না, কেউ বোঝে না, আমার মনের ঝড়। 


২৪৮ 
মেঘ ঝড়িয়ে দে, 
আমার মনের ঝড়ো হাওয়া 
বাসন্তী করে দে। 


২৪৯ 

জ্যোতম্নার জলে ম্লান করি আমি, সাগরের মাঝখানে, 
ভাঙাচাদ নিয়ে খেলা করি আমি, আকাশের মাঝখানে; 
ঝরিয়া গিয়াছে কত যে গোলাপ, তুমি জেগে আছো প্রাণে । 


৯৩ 


২৫০ 

সাগরের সীমা আছে, 
কানার সীমা নাই; 

চারণ, এবার বলতো ভেবে, 
তোমার কোন্টা চাই? 


২৫১ 
প্রহরীরা চলে গেছে, শহরে এখন ভোর, 
সূর্যআখি এখনো ঢুলু, খুলেছে আলোর দোর; 
শারদীয়া এই মধুসকালে পাখিরা করিছে গান. 
লিখে ফেল সব কহিতেছে যা, বিরহী কবির প্রাণ । 


২৫২ 
কীসার তৈরি ঘুঙুর বলে, আমি তো তোমার পায়ে, 
তোমার পায়েই জীবন আমার এই বনতলছায়ে, 
চারণ বলে, তুই যে সখি, আমার ছন্দ-সুর, 
তুইবিহনে মোর কিছু নাই, শূন্য জীবনপুর । 


৯৪ 


২৫৩ 

হরেকরকম মানুষ বিশ্বে, হরেকরকম মন, 
এই হরেকের মাঝে চারণ তুমিও একজন; 
লক্ষবস্তু ধারণ করে মাটি যেমন মাটি, 

এমন হলে চারণসখা, জীবন তোমার খাঁটি । 


২৫৪ 
মাতাল কলম হাতে; 
আকাশজুড়ে তোমাকে দেখি, 
কত কথা আখিপাতে। 


২৫৫ 
হইলি না হয় আতরদান, 
তাই বলে কি হলি চারণ, 
প্রিয়া যেমন প্রেমিক চান? 


৯৫ 


২৫৬ 
শেফালি যেখানে পড়েছে ঝরে, জ্যোতম়া সেখানে পড়ে, 
হায় চাদ তোর নীলাভ রাতের অভিসার মনে পড়ে; 
এমন ঘ্লিদ্ধ জ্যোতম্নার আলো, রুবাইয়াৎ পড়া যায়, 
লুট করে নে জ্যোতম্না-সুবাস যায় রাত শেষ হয়ে যায়। 


২৫৭ 
তণ্তধরা বৃষ্টিছোয়ায় যেমন সুবাস ছায়, 

লুট হয়ে যায় হায্াহেনা জ্যোত্ম্লারাতের বায়; 
ভোরের আলো মেঘের গায়ে নিঃস্ব হয়ে যায়, 
জোনাকত্ীলা রাত্রি তুমি_-আমার কবিতায় । 


২৫৮ 
কথা বলি নিজের সাথেই রাত্রি তখন শেষপ্রহর, 
মন বলে তুই রাখ বাজানা, আমার থাক না মাটির ঘর । 


৯৬ 


২৫৯ 

জোনাকত্বলা রাত্রি তুমি, 
আমার কবিতায়; 

আজও আমি মাতাল-কবি, 
জ্যোত্ম্লা-মদিরায় । 


২৬০ 

রাতের প্রহরী জেগেছে আবার, পথে পথে তারা হাঁকে, 
জাদুগালিচায়, আমি উঠি তায়, তাদেরই পথের বাকে; 
তোমার চোখে প্রেয়সী আমার মায়াবী ঘুম ছড়াই, 
ফুলেল প্রাসাদ, ফুলেল স্বপ্ন, যেখানে দুঃখ নাই। 


২৬১ 
চারণ বলে, ভালোবাসা হলো, 


শিশিরকানা ছুই । 


৯৭ 


২৬২ 
মোর কথা যদি মনে পড়ে প্রিয়ে, আকাশের পানে চাও, 
দেখিবে সেথায়, দুখের নদীতে ভাসিছে চাদের নাও; 
সেখানে বসিয়া দুখের রুবাই চারণ লিখিয়া যায়, 


২৬৩ 
আমায় যদি মনে পড়ে সখি, 
কপোলে রাখিয়া হাত; 
স্বপনে রহিবো সাথ। 


২৬৪ 
মধ্যনিশীথে ঘুম ভেঙে যদি, 
আমাকে পড়ে গো মনে; 

যত কথা আছে প্রাণের ভিতর, 
কহিও আধারসনে । 


৯৮ 


২৬৫ 
মন পুড়ে পুড়ে যে বাশি হলো, 
তোর আগুনে চাদ; 

বেজে বেজে আমি সাধবো তোমায়, 
হোক না অপবাদ । 


২৬৬ 
তুমিও হয়ত ফুলমালি, টবের মধ্যে ফুলের চাষ । 


২৬৭ 

মানবতার জয় না হলে, 
রয়েই গেলে ভেদাভেদ; 
কবি তোমার কাব্য দশা, 
কসাইখানায় ব্যবচ্ছেদ । 


৯৯ 


২৬৮ 

আমার ভালোলাগা প্রিয়া, তোমার মাথার চুল, 
আমার ভালো লাগা প্রিয়া, তোমার দুটি হাত, 
আমার ভালোলাগা প্রিয়া, আমার অশ্রপাত। 


২৬৯ 
এমনি মধুর জ্যোতয্লারাতে, আমারও জাগিছে সাধ; 
তোমার জন্য সুবাসী রুবাই, পড়ে নিও ফুলদলে। 


২৭০ 

সেই যে স্মৃতির বকুলমালা, খোপা থেকে খুলে দেয়া, 
সেই মালাতে বাধা আছে আজো, চারণের এই হিয়া; 
তুমি এখন আকাশ আমার, তোমাতে হয়েছি হারা । 


২৭১ 
জুই, বেলীতে শিশিরের ঘাম, সুমন্দ বায়ু ভালো; 
তোমার আখিপল্লবেরা এখনো জড়ানো ঘুমে, 
স্বপনে কি দেখ সেই কবিকে? কাব্যে গিয়েছে চুমে । 


২৭২ 
ঘাসের ভিতর ফুলের বাহার, কখনো দেখেছো প্রিয়া, 
দলিত ফুলেরা বেদনায় গায়, তোমারে দিয়েছি হিয়া। 


২৭৩ 

বন্ধুমহল চারপাশে তোর, বিশ্বে তবুও তুই একা, 

হাজার কিছু শিখলি যে তুই, তাও হলো না তোর শেখা । 
এই যে জীবের আজব জগৎ, হাজার মতের হাজারও পথ, 


জীবন ভরে দেখেই গেলি তাও হল না তোর দেখা । 


১০১ 


২৭৪ 
শুভেচ্ছা নিও ঘাসফুলদের, নেই কোন ভেদাভেদ; 
অন্তরে রাখো লাখো শহিদান, সেই সব নিঃশেষ; 
তোমরাই পারো, গড়িয়া তুলিতে মহাকাব্যের দেশ। 


২৭৫ 
কমরেড-কবি জেগে ওঠো, কলমে তোমার তৃষা, 
তোমারে ডাকিছে আগামী গ্রন্থ, পাও নাকি তার দিশা? 
তারকাখচিত নীলকার্পেট মাথার উপরে আকাশ, 
নকশীকরা শব্দ-ছন্দে কবিতার ক্যানভাস । 


২৭৬ 
চাদের নাও যায় গো ভাসিয়া, আকাশের গাও দিয়া, 
ঝুমঝুম করে ঘুঙুর বাজে, রুবাই-পরীরা নাচে, 

চারণ ভাবে, জীবনের কাছে দুঃখেরও দাম আছে। 


১০২ 


২৭৭ 
দুই দিবসের সরাইখানায়, কান্না কিসের বল পাখি? 
জীবননামের এই পেয়ালায়, শরাব ঢালো নীল সাকী। 
শূন্য পেয়ালা জীবন আমার, শরাব ঢালার সাকী তুই, 
আমি শুধুই মাতাল হলাম, যেমন করে চাইলি তুই। 


২৭৮ 
ব্যক্তিস্বার্থ মাপের পাথর, সদাই মনে জেগে রয়, 
ধাধায় জটিল এই জীবনে, লাভের চেয়ে ক্ষতির ভয় । 
বিনিময়ের এই বাজারে, ভালবাসার মূল্য কই, 
ভালবেসে চাই না কিছু, তুমিই না হয় জিতলে সই। 


২৭৯ 
মহাবিশ্বের বাগান তোমার, তারার সুবাসী রাত, 
শুধুই আমার আধার আছে, আর আছে দুই হাত। 


১০৩ 


২৮০ 

কোথেকে যে এসেছি গো, আমরা সবাই পথভোলা, 
কোথায় যাবো কোন্‌ আধারে, মনের মধ্যে দেয় দোলা; 
আপনমনে তুমি কোথায় দাবার ঘুটির দিচ্ছো চাল, 
জন্ম, মৃত্যু হাতে নিয়ে দিচ্ছি পাড়ি মহাকাল । 


২৮১ 
আজকে ভোরে প্রভাতফেরী, পাখির মধুর গান, 
ঝলকে উঠুক উবার আগুন, দীপ্ত হোক এ প্রাণ; 
বিশ্বজুড়ে গোলাপবাগান, এই তো চারণ চায়, 
সুবাস জাগ্তক সবার প্রাণে, নন্দিত হোক শোভায় । 


২৮২ 
ইট-পাথরের ভালোবাসায়, কোথায় নীরব অশ্রুপাত? 
ঘুড়ুর বলে, চারণসখা, মিছেই ভাবিস বারোমাস, 

কেই বা তোকে মনে রাখে, কার বা জন্যে দুঃখ পাস? 


১০৪ 


২৮৩ 

তোর পায়ে তো আছে ঘুর, পাগল হয়ে নৃত্য কর, 
রুবাইয়াতের কিতাবখানা মাথার উপর তুলে ধর; 

দিনবদলের চলছে পালা, আসছে কত নতুন জ্ঞান, 
মহাকালের পথের যাত্রী_-নতুন জ্ঞানে লাগা ধ্যান। 


২৮৪ 

আকাশ আবার থমকে গেল, কালের চাকা থমকে নাই, 
এই তো আমার তুচ্ছ জীবন, যত পার ফুল ফুটাও, 
মন ভরে নাও বিশ্ব দেখে, দিকে দিকে রথ ছুটাও। 


২৮৫ 
ঘুডুর বলে, চারণসখা, কোথায় তুমি কি খোজ? 
বোকার হান্দ চারণ তুমি, কি যে খোঁজো, তাই বোঝ; 
চারণ বলে, ঘুডুরসখি, জানি না তো কি যে খুঁজি, 
রূপই আমি বুঝতে নারি, অরূপের আর কি বুঝি? 


১০৫ 


২৮৬ 

আমার মনের বকুলবনে, প্রতিদিন যে ফুটছে ফুল, 
প্রতিদিন ঝরে নিশির-শিশির, তোমার সাকী পাই না কুল; 
দিবস-রজনী প্রাণের সজনী তোমাকেই মনে পড়ে। 


২৮৭ 
জোনাকীরা আসে দল বেঁধে, তুমি তো রাতের কবি, 
বিঁঝি ও জ্যোতম্না লুটোপুটি করে, তুমি তো দেখ সবি; 
স্বর্ণচাপার সুবাস গলিয়া চন্দ্রের সাথে জাগে, 

ঘুঙুরের প্রাণে ঝুনঝুন সুর, তোমারই অনুরাগে । 


২৮৮ 
সেই কবে থেকে হয়েছে মনে আকাশ কহিবে কথা, 
আজও মনে হয় আগের মতই আকাশ কহিবে কথা । 


২৮৯ 
সন্ধ্যামালতী তখনো জাগেনি, তখনো ভাঙেনি ঘৃম, 
সূর্য ডুবেছে, আধার নেমেছে, পড়েনি চাদের চুমঃ 
বাশিতে পূরবী কীদিয়া মরিল, তুমি আজ কতদূর, 
কবে গেয়েছিলে পূরবীতে গান, আজো জেগে আছেসুর। 


২৯০ 
হাজার স্বপ্নে ছুটছে মানুষ, চায়নাকো কারো দিকে; 
হঠাৎ হয়ত কোন একদিন, তোমাকে যাবো পেয়ে । 


২৯১ 
আমি জানি তুমি চিনিবে না মোরে, ভিখিরির আবডালে, 
আমি ভুলি নাই সেই যে তিলক, টোলপড়া সেই গালে; 
আমি ভুলি নাই কথা ভরা সেই, আকাশী উদাস আখি, 
আমি ভুলি নাই বকুলবেণীর, মিষ্টি গলার পাখি । 


২৯২ 
চিনেও তোমায় চিনিবো না আমি, অপরিচিতের ভান, 
হাজার রোদন সহিবো নীরবে, ফাটিয়া গেলেও প্রাণ; 
ইষৎ যদি খোপাটি নড়ে, ভিখিরি পেলো যে দাম । 


২৯৩ 
তোমার মায়াবী সংসারেতে, জীবন পেয়েছি আমি, 
ভবসংসারে খেলার পুতুল, তুমি অন্তর্ধামী; 

তুচ্ছ আমার এই জীবনে, কেন ভালোবাসা মেলে, 
কী সুখ তুমি পাও গো বিধি, ভাঙনের খেলা খেলে? 


২৯৪ 
তোমারে দেখিবো চন্দ্রাবতী, অধীর যমুনা-মন, 
ঘর ছাড়িয়াছি, গাও ছাড়িয়াছি, হয়েছি পথের চারণ; 
তোমারে খুঁজিয়া বেড়াই প্রিয়, আকাশেতে সারারাত, 
নীরবে-নীরবে পথে প্রান্তরে কত না অশ্রপাত। 


২৯৫ 
মধ্যরাতে প্রাণের ভিতরে আবার বাজিলো বাশি, 
ঘুডুরপায়ে সাবধানে হাঁটি, খিলখিল করে হাসি; 
হৃদয়-বাহিরে ঝলমল চাদ, জ্যোতম্লা পড়িছে ঢালি, 

কে যেন ডাকিছে বহুদূর থেকে_-এসো এসো বনমালী । 


২৯৬ 

রুবাইপরীরা নাচিবে সেখানে, হয়ত বা আমি নাই; 
হয়ত আমি বিলীন আকাশে, জ্যোতম্ার সাথে মিশে, 
বিরহ-মিলন বোধহীন এক কালহীন অনিমেষে । 


২৯৭ 
এখানে পাখির কলতানে আছে, নেশা-জাগানিয়া সুর, 
এখানে নদীরা বহিয়া চলেছে, মিলিছে সমুদ্দুর; 

এই বাংলায় ঘাসের ভিতর হাজার ফুলের বাগে, 
তুমি জেগে আছো রুবাই কবি, কবিতা-অন্তপুর । 


২৯৮ 
পায়ের নীচে ঠিক এইখানে, বহতা নদীর লাশ, 

কী নাম ছিল, ভুলে গেছে লোকে, এখানে যাদের বাস; 
কবর মেলে কবর খুঁদিতে, পাওয়া যায় কত হাড়, 
এইখানে এক মানুষ ছিল--পরিচয় নাই তার। 


২৯৯ 

গুন গুন করে ক্ষুদে মধুকর, দুলিছে ফুলেল প্রাণ; 

এই তো এখানে ঘাসের বনে, কত সুখ পড়ে আছে, 
এসো এসো কবি, বুক পেতে আছি, বসো নাআমার কাছে । 


৩০০ 
এই সে মাটি, এখানে চারণ কবিতার করো চাষ, 
ফুলেল কবিতা রচিত হোক, বাংলায় বারো মাস। 


১১০ 


৩০১ 
হিমালয়-চাপা বুক নিয়ে মোর বেজেছে ব্যাকুল বাঁশি; 
হয়ত তুমিও বুঝতে পারোনি, ব্যাকুল বাঁশির ভাষা, 
চাদের ছায়া বুকে নিয়ে আমি অথৈ সাগরে ভাসি । 


৩০২ 

ব্যথিত হৃদয় নদীকে বলে, নোনাজলটুকু নাও, 
দুঃখ-ভূলানো গ্লিদ্ধ বাতাস কবির হৃদয়ে দাও; 
কবির হৃদয় মরুভূমী যেন ঝলসানো বালিকণা, 
মধুরিমা হবে ধূসরমরু,, প্রিয়া তুমি যদি চাও । 


৩০৩ 
ভালোবাসার পাথুরেগীতির, ভেতর ভেতর চলছে ক্ষয়, 
বিলীয়মানের এই জগতে, কোনকিছুই অমর নয়। 


১১১ 


৩০৪ 

আজকে আবার জ্যোত্ম্ারাতে, একটি গোলাপ নিয়ে হাতে, 
মনের তাতে স্বগ্ন বুনি, ভালোবাসার পান্নাচুনী, 

বকুলঝরা বকুলতলায়, দেখা হবে এই প্রাতে । 


৩০৫ 

ঘাসের ভিতর গল্প কত, এক যে ছিল যুদ্ধবাজ, 
তার দমনে, এই মানুষের একাত্তরে রণসাজ: 
দীপ্ত মানুষ বাংলাদেশের, উন্নতশির সবার আজ। 


৩০৬ 

কত যে রঙের ফুল ফুটেছিল, ঘাসের ভিতর সেই সে. গায়, 
দলিত, মথিত, ব্যথিত হয়েছে, তোমার নরম চপল পায়; 
তুমি নাই তবু গল্প রয়েছে, ভোরের শিশিরে ঘাসডগায়, 
চারণ হৃদয় মোহনবাশি, বকুলবনে কীদিয়া যায়। 


১১২ 


২০৭ 

এমন হদয় দাও গো বিধি, অন্তর তার বুঝিতে পারি, 
দুঃখ পাওয়া দিঘল নদী, চাঁদনী রাতের অভিসারী; 
তার হৃদয়ের রুবাইখানা, জ্যোত্ম্না আলোয় পড়তে পারি । 


২০৮ 

ঘুুর বলে চারণ সখা, আর কতদিন গঙ্গাতীর, 
শৌকের নদী বহাবে বল, কালচে পড়া আখির নীড়? 
তারচে ভাল, নেচে গেয়ে, মেঘের কাছে চাও বারি; 
বুকের কাছে গোলাপ রেখে জীবন সাগর দাও পাড়ি । 


৩০৯ 

তুমি যদি চলে যাও সখা, আমারে দেখিবে কে? 
আরেক চারণ আসিবে ঘুডুর, তোমারে দেখিবে সে; 
এভাবেই চলে মানুষ এবং ঘাসেদের ইতিকথা, 
তারায় তারায় লেখা হয়ে যায় জীবনের রূপকথা । 


১১৩ 


৩১০ 

মাথার উপরে রয়েছে আকাশ, মাটিতে রয়েছে ঘাস, 
মাঝখানে যে জ্যোতয্লা সাগর, সেখানে তোমার বাস; 
চাদের নৌকা বাইছে চারণ, ঘুঙুর রয়েছে সাথ, 
এখানে বসিয়া রুবাই পড়িব, এই মোর অভিলাষ । 


৩১১ 

মৌমাছিরা পাগল তখন, বনে যখন ফাগুন লাগে, 
চাদের কিরণ সুবাস, পাগল, মনেও তখন আগ্তন লাগে; 
টোলপড়া ওই গালের স্মৃতি, জ্যোতম্লামাখা মধুর হাসি, 
হুল ফুটিয়ে, ফুল ফুটিয়ে, হদয় জাগায় অনুরাগে । 


৩১২ 
মায়াবীরথে আমি অভিসারে, ঘুমিয়ে পড়েছে সাকী । 


১১৪ 


৩১৩ 

পাখির গানে কান পেতে রই, তোমারে শুনিবো বলে; 
হাজার বছর মগ্ন ধ্যানে, তোমারে পাইবো বলে, 
তোমারে পাইবো নিশ্চিত আমি, জীবন যে দোলাচলে। 


৩১৪ 
ঝঞ্জা ঝড়ে সাগরের জলে, নিশীথ অন্ধকারে, 
ছিনরভিন্ন গোলাপ হাতে, আমি রবো দীড়িয়ে । 


৩১৫ 

চাদনীরাতে সাগরপাড়ে, তোমার জন্য লিখি রুবাই, 
শরাবভরা কলম বলে, আজকে রাতে কি গান গাই? 
কপোল বেয়ে অশ্রুনদী সাগরজলে যায় বয়ে, 
মেঘমল্লার গা রে কলম, জ্যোতগ্লারাতে বৃষ্টি চাই। 


১১৫ 


৩১৬ 

ঘুঙুর বলে, চারণসখা, 
একটি কথা যাই বলে; 
মৃত্যু আছে বলেই হেথা, 
মানবমনে প্রেম চলে । 


৩১৭ 

বর্ণিল ফুলে ঘাসের বিছানা, সুবাস রয়েছে সাথ; 

তুমি আছো কোথা অচেনা প্রাসাদে, কি বা তাতে আসে যায়, 
আরশীর সাথে কহিবো কথা--রজনী করিবো পাত । 


৩১৮ 
মেঘ হয়ে যাও আখিজল, তপ্ত হৃদয়ে ঢাল বারি, 
আবার হাসিবে চাদ সেথা, ফুটিবে মুকুল বনে তারি; 


১১৬ 


৩১৯ 

ইতিহাসের ইতিকথা, শোকের মাতম নাই তো আর; 
মহাকালের আপন রীতি, কারো সাথেই নেইকো ঘ্রীতি, 
চারণ তুমি তুচ্ছ মানব, তোমার কিছু নেই পাবার। 


৩২০ 


সেই কবে থেকে আমার আখিতে, লেগে আছে সেই আখি: 


চকিত হরিণী নেচে নেচে চলে জ্যোতম্নার আলো মাখি, 
তুমি নাই বলে হে প্রিয় আমার, তোমাকে চলেছি ডাকি । 


৩২১ 

সাঝের পাখির গান তুমি, জ্যোত্ম্লারাতের বৃষ্টি, 
শরৎ-বিকেল পিঙ্গল মেঘ মধুর তোমার দৃষ্টি; 
নীল ফুল তুমি ঘাসের ভিতর, ফাগুনদিনের মিষ্টি, 
কেমন করে ভুলবো বল কাজলটানা দৃষ্টি । 


১১৭ 


৩২২ 

ঘুঙুরবলে চারণসখা, বহিছে জীবন ঢেউ, 
পথেপ্রান্তরে সুখ পড়ে আছে, হদিস জানে না কেউ; 
মন-মন্দিরে যাহা কিছু চাও, প্রতিধ্বনি হয়ত বা পাও, 
তোমার বিরহ সৃজিত তোমারি-_সৃজন করেনি কেউ । 


৩২৩ 

কবির স্বপ্ন অমরাবতী, কবিতায় লিখে যায়, 
জীবন বড়ই অশ্মধুর, অমরতা তাই চায়; 
মধুর, কল্প অমরতা, কলম তো লিখে হায়। 


৩২৪ 
হাজার প্রভাতে বসে থাকি আমি সেই যে বকুলতলায়, 
জীবনে যদি না আসো প্রিয়ে, বকুল সুবাসে পাইবো । 


১১৮ 


৩২৫ 

মানবহদয়ে সিংহদুয়ারে, মৃত্যুর কথকতা, 
কবিরাই শুধু লিখে কবিতায়, মানুষের অমরতা । 
রহস্যময় মানবজীবন, আবেগী জীবন কথা, 
পিরামিডের পাথরে পাথরে, মানুষের রূপকথা । 


৩২৬ 

আজ না জানি কত বড় চাদ, ঝিলের জলে ভাসে, 
আজ না জানি কত জুই বেলী--ঝোপের মধ্যে হাসে । 
আজ না জানি আমার কথা, তোমার মনে কি আসে? 
আমি তো তোমার পাশেই থাকি, শহরের বনবাসে। 


৩২৭ 
আমি তো বিরান মরুভূমি এক, সাগরের তৃষা বুকে । 
আমার বিরহ মেঘহীন শোক, একা মরি ধুকে ধুঁকে। 


১১৯ 


৩২৮ 
মরণের পরে কোথা যে যাবো, তুমি প্রিয় সাথে নাই; 
ভালোবাসার অমর জীবন কোথা গেলে বল পাই। 


৩২৯ 
আমার মনের মহুয়াবনে, তুমি যে বুনোপাখি, 
গীতল রুবাই কলমে আমার, তুমি যে পান সাকী। 
নিত্য ফোটা সুবাসী বকুল, তুমি স্বর্গের হুর, 
স্বপ্নসারথি তুমি যে আমার, স্বপ্নে তোমারে রাখি । 


৩৩০ 

আকাশ যে আজ ফুলের বাগান, ফুল ফুটেছে রকমারি; 
হুরপরীদের চাই না আমি, চাই না আমি ্বর্গপুর, 

এই তো আমার মানবজীবন দুঃখ-সুখের ঝকমারি। 


১২০ 


৩৩১ 
ঘাসের ভিতর ফুলের খবর, মধুকর শুধু জানে, 
বিরহের গান মধুর সুরে, বিরহীকে শুধু টানে; 
নিশুতিরাত, তারার সাথ, নিবিড় ঘন বন্ধু আজ, 
দুঃখ-জলধি কেদে কেদে ওঠে কবির নরম প্রাণে । 


৩৩২ 

দুপ্ধপানে জীবন শুরু, এই জীবন তো পানশালা, 
হাজার রঙের ফুলের বাহার পথে পথে রয় ঢালা: 
কাঁটা ছাড়া নেই তো জীবন, নয় তো জীবন ফুলমালা। 


৩৩৩ 

এই জগতের পানশালাতে তোমার, আমার ভিন্ন পথ, 
ছুটছি আমরা যে যার মত, হাঁকিয়ে চলি মতের রথ; 
কেউ বুঝি না, ফকির, বাদশা মহাকালের যাত্রী সব, 
মৃত্যু, নামের একই দেশের পথিক সবাই সৎ-অসৎ। 


১২১ 


৩৩৪ 

দিল্-দরদী কোথায় পাবে, দিলের দরদ কে বোঝে, 
হন্যে হয়ে সকল মানুষ, নিজের জন্য সুখ খোজে; 
ফুলবাজারের ব্যবসায়ী সব, অর্থমুল্যে ফুল দেখে, 
এই বাজারে লাভ কি বল, দিলের মূল্যে ফুল খুঁজে । 


৩৩৫ 

ঘুডুর বলে, চারণসখা, মাটির মত সুখী হও, 
আগুন, পানি, ঝড় ও ঝঞ্রায়, নির্বিকারে নীরব রও। 
চারণ বলে, ঘু$ুরসখী, জড়জীবে আকাশ, পাতাল, 
কান্না যেথা সওয়ার উপায়, নীরব তবে কেমনে রও। 


৩৩৬ 

ঝুমঝুমিয়ে ওঠে ঝুমুর, চারণ কবির দুইটি পায়; 

দিল পোড়ায়ে লাভ কি চারণ, দিলদরদী নাই যে তোর, 
লাভের হিসাব থাক না পড়ে, নয়নভরা এ জ্যোতগ্্ায় 


১২২ 


৩৩৭ 

আধার থেকে এই ভুবনে, আবার আধার সামনে তোর, 
দুই দিবসের এই জীবনে, সবকিছু তোর হোক আলোর; 
বিশ্ববনে ফুলের সুবাস, বিশাল তারার এই আকাশ, 
এই তো সময় লুটে নেয়ার, যায় ফুরায়ে নিশিভোর। 


৩৩৮ 

আকাশগাঙে চাদ ভেসে যায়, আমি নিশি জেগে রই, 
শরাবি কলম কেঁদে কেদে যায়, তোমার বিরহে সই; 
কোন্‌ বাগানের জেসমিন তুমি, তোমারে খুঁজিবো কই? 


৩৩৯ 

থেমে যাও ওগো দখিনা বাতাস, রূপবতী চাদ আকাশে, 
রূপালি জল করে টলমল, আয়নায় ছায়া তার ভাসে; 
জ্যোতম্নার হাতে খুন হয়ে যায় আবেগী হাত প্রেমিক সবাই, 
জীবন নামের সাগরের পাড়ে, প্রেমিকের চোখ জলে ভাসে । 


১২৩ 


৩৪০ 
ফুল ফুটাবি কেমন করে, মনে যদি কাটার ভয়? 
তুমিই যোদ্ধা, তুমিই প্রেমিক, শুধুই ফুলের কবি নয় । 


৩৪১ 
মনের ভিতর সরাইখানা, শরাব পিয়ে পাগলপারা; 
এই তো কবির বিশ্ব হেথায়, তোমার ভিতর আপনহারা । 


৩৪২ 

জাদুগালিচা দূর নীহারিকা, চল যাই আজ রাতে, 
গোলাপের চাষ করিবো আকাশে, ফিরিবো বকুল প্রাতে; 
তোমারে চাহিনা প্রেয়সী আমার, দিলে দিল চাহি শুধু, 
শিশিরের ফুল ফুটে গো আমার মদালসা আঁখিপাতে । 


১২৪ 


৩৪৩ 

ঘুমে ঢুলে পড়ে আসমানে চাদ, নিশীথের কবি জেগে রয়, 
আঁধারের ছায়া পশ্চিমে যায়, পুবের আকাশ আলোময়; 
এখনি উঠিবে নতুন সূর্য, ফুলেরা হাসিবে সুবাসে, 
রুবাইপরীরা কবির হৃদয়ে হাজার রজনী কথা কয়। 


৩৪৪ 
হয়ত তুমিও ঘুমিয়ে আছো, চাদের সাথে এই প্রাতে, 
বুনো জেসমিন ফুটে একাকার, বনের ভেতর সব মাতে । 
হৃদয় যাহার ছিন্নবীণা, লাগছে কী আর সুর তাতে? 


৩৪৫ 

তাহার মাঝেই তোমার সাথে চলে মোর অভিসার; 
তুমি তো আমার নিভৃত আকাশে জ্যোত্ম্নার পারাবার; 
প্লাবিত আলোর পূর্ণশশী অস্ত যেও না আর। 


১২৫ 


৩৪৬ 

আঁধারে ডুবেছে ফুলেল ফাগুন, সুবাস জাগিয়া আছে, 
এমন গভীর আধাররাতে, স্বপনে তোমারে চাই, 

এসো গো আমার জাদু-গালিচায়, যাবো তারাদের কাছে। 


৩৪৭ 

রঙিন কথার শব্দ বুনি, কার্তিকের এই ভরদুপুরঃ 

আমার দিলে যে বাশি বাজে, তোমার সুর তাহার মাঝে, 
কোথায় তুমি দিল, পিয়াসী, লুকিয়ে কোথায় আকাশদূর । 


৩৪৮ 
যে ঘাস তুমি পায়ে দলে যেতে, ফুলেরা রয়েছে চেয়ে, 
দলিত করো, বুক পেতে আছি, ওগো সাগরিকা মেয়ে; 
কত বরষায় থাকি জেগে, কত জ্যোতয়ায়, কত মেঘে, 
আসিবে জানি এই পথে পথে, ফাণ্তনের গান গেয়ে । 


১২৬ 


৩৪৯ 

সেই যে আমার চিত্রানদী, আকাশে পড়েছে ছায়া তার, 
সেখানেও ওঠে প্রতিরাতে চাদ, তারা জেসমিনে একাকার; 
সবুজরঙা কার্পেট সেথা, ঘাস ফুলে লেখা ছড়া তার, 
জোত্ম্লারাতের জাদু-গালিচায়, আমি ফুল খুঁজি কবিতার । 


৩৫০ 
আধারভরা স্বপ্ন আছে, সেই স্বপনে তোমার বাস, 
এই আধারের চাষা আমি, দুঃখ চষি বারো মাস। 


৩৫১ 

গোলাপ দিয়েছে কাটার আঘাত, তাতেই জীবন ধন্য মানি, 
সাগরজলে দেখা হবে, ওগো প্রিয় নীলআসমানী, 
অশ্রুফুলের লতায় পাতায়, সাজাবো জীবন-ফুলদানী । 


১২৭ 


৩৫২ 

মনের মধ্যে সাগরবাস, লণ্ড ভণ্ড ফুলেল ঘাস, 
সাতরে চলি সেই সাগরে সদাই যেথায় জলোচ্ছাস; 
তোমার মনে গহীনবনে, রুবাই পড়ি একলা মনে, 
ঘূর্ণিঝড়ে ছিন্নভিন্ন, নেভে না কো মন-হুতাশ। 


৩৫৩ 

মানুষের রূপকথা, সংগ্রামে প্রতিদিন, 
ঘাসের শেকড় তার লিখে রাখে সব চিন; 
শ্রম আর যুদ্ধের ঝড়ো হাওয়া দিন দিন, 
এই আছি, এই নাই সংসার মায়াহীন। 


৩৫৪ 
মেঘের ছটায় তোমার ছায়া, তুমি থাক ঘাস বনে; 
আমি তোমার ছায়া হয়ে পুতুলনাচি সবখানে । 


১২৮ 


৩৫৫ 
আর কত বল্‌ দেখবি চারণ, হননের হোলিখেলা, 
পায়ে বেঁধে নে ঘুঙুরগুলো, নেচে চল এই বেলা । 
চারিপাশে সবখানে তোর, দেখ না চেয়ে কশাইখানা, 
তুইও আছিস সেই দলেতে, খেলিস হোলি সববেলা। 


৩৫৬ 
এমন কিছু আধার আছে, মধ্যসূর্যে হয় না দূর, 
এমন কিছু স্মৃতি থাকে, জীবন ধরে বইছে সুর । 
মানবজীবন ফুলদানী এক, একই ফুলের হয়না সাজ, 
ফুলের বাহার, যেমন তাহার, তেমনি সাজে অন্তঃপুর । 


৩৫৭ 
আমি চারণ পোড়াবাশি, বিলাপ ছাড়া সুর তো নাই, 
ঘুঙুরপায়ে জোতম্নারাতে কান্না করে গেয়ে যাই; 

হৃদয় বোঝে ক'জন বলো, সবাই বলে গান করো, 
ঘুঙুর বলে, গাও তো চারণ, তোমার দিলের কান্নাটাই। 


১২৯ 


৩৫৮ 

জীবন নামের এই বাগানে মায়ার খেলা চলছে সই, 
হাজার ফুলের লক্ষ কাটার সুখ ও দুঃখের সময় বই; 
এই বাগানের ভালোবাসায় লক্ষ কাটার আঘাত সই। 


৩৫৯ 

এই জীবন তো আর কিছু নয়, খাচায় ভরা পাগল মন, 
তার আছে এক জাদু-কার্পেট, যখন, তখন করে ভ্রমণ; 
যখন খুশি আকাশ, পাতাল, যখন খুশি সাগর-বন, 
সদাই বাজে ব্যাকুল বাঁশি, রাব্রিদিনের আলাপন । 


৩৬০ 

নিকষকালো আধাররাতি, আধখাওয়া এক চাদের ছবি, 
ক্ষুধায় কাতর কলম বলে, এই তো সময় ওঠ রে কবি; 
কলমহাতে জ্যোত্ম্লা পিয়ো, হৃদয় পোড়াও জ্যোতম্নাতে, 
জ্যোত্ম্না দিয়ে জ্যোতয়া লেখো, দিল হারানোর দিল ছবি । 


১৩০ 


৩৬১ 

লালটিপ পরা শিশিরম্নাত আকাশ খুলিবে দোর; 

কবি জেগে থাকে কলমের সাথে, তুমি তো কোথায় ঘুমে, 
কবির হৃদয়ে শরাব তুমি, কখনো কাটে না ঘোর। 


৩৬২ 

আকাশের গায়ে কত যে কবিতা, নিশীথে তাকিয়ে রই, 
আকাশ পড়িও গভীররাতে, যদি ঘুম নাহি আসে, 
দেখিবে সেখানে সেই যে চারণ, নাচিতেছে তা-তা থই। 


৩৬৩ 

তোমারে খুঁজিগো শয়নে, স্বপনে, হাজারো চাদের দেশে, 
পথে, প্রান্তরে, মরু ও সাগরে, ফিরি পাগলের বেশে; 
দুই আখি রাখি খুলে, আপনারে গেছি ভুলে, 

জানি না কোথায় মিলিবো দৌহে, কোন্‌ জনমের শেষে । 


১৩১ 


৩৬৪ 

গহনবনে তুমি আমার জোনাকজ্বুলা রাতি, 
অন্ধকারে তোমার সাথে কত না কথায় মাতি; 
জোনাকীরা কত আলো দিল, তুমি তো দুরের সাথি, 
আমার আধার রয়ে যায় মনে, সূর্য ওঠে না ভাতি। 


৩৬৫ 

বিরহের কত সুখ যে আছে, বিরহীর প্রাণ জানে, 
শত মধুর স্মৃতিকথা জাগে, বিরহের বিষবাণে; 

কান পেতে রই বাতাসের দিকে, যদি পাই সেই সুর, 
চাতক যেমন চাহিয়া থাকে, সুদূরের মেঘপানে । 


৩৬৬ 
ঘুঙুর বলে, কত যে মানুষ, কাদে সংগোপনে, 
দুখের তুষে হৃদয় পোড়ে গোপন হুতাশনে; 

চারণ তুমি দুখের কবি, দুখের অভিসারে 

দুখের জোনাকী জালাও তুমি, তোমার আধার মনে । 


১৩২ 


৩৬৭ 
শিশির ভেজানো বনপথে পথে ছড়ানো বন বকুল; 
আমি যেন এক ভাদরের নদী সুখে ভাসিয়াছে কূল । 


৩৬৮ 

আকাশ যদি আরশি হতো, হয়ত পেতাম খুঁজে, 
কোন্‌ তারাতে আছো তুমি, গোলাপ খোঁপায় গুঁজে। 
কোন্‌ সুরেতে গাইছো বালা, মিষ্টি মধুর সুরে, 
আমার বীণা বাজতো তবে, তোমার সুরটি বুঝে । 


৩৬৯ 
কী কথা শুনিবে প্রেয়সী আমার, বৃক্ষের কাছে ঝড়ের গান, 
সাগরের কাছে শুনিবে কেমনে, কেন এতো জলো অভিমান; 
দুঃখ হলো মাটির পিদিম, আলোকিত হয় একটি প্রাণ, 
আমার দুঃখ বেদিল ব্যাধ, ছুঁড়ছে শুধুই বিষের বাণ । 


১৩৩ 


৩৭০ 

বাঁশিরে তুই কীদিসনে আর আমায় কীদিতে দে, 
তাহার তরে, এই নিশীথে পালিয়ে গেলো যে। 
চাদ আছে, জ্যোত্ম্লা আছে, আরো ফুলের সুবাস, 
দাগা দিয়া গেলো সে যে আমার অন্তরে । 


৩৭১ 
জ্যোহযনারাতে সাগরে দিলাম, আমার চোখের লোনা পানি, 
কান পেতে রই দক্ষিণবায়ে, শুনবো তোমার অমিয় বাণী; 
সেই যে কবে গেয়েছিলে, চাদের কিরণ সুরমালায়, 

মনের বনে ফোটা জেসমিন, বুনো, সুবাসী রাতের রানি । 


৩৭২ 
তোমার বিরহে সুখে আছি বলে, বাড়বে আমার কিছুটা খণ। 
বিরহ, রুবাই লিখবে চারণ, বাজবে শোকের আরেক বীণ। 


১৩৪ 


৩৭৩ 

এই ধরণী সরাইখানায়, জীবননামের যাত্রী সব, 
আপনমনে অমর যেন করছে সদাই কলরব; 

এই সরাইয়ে সবই পুরান, নতুন শুধুই যাত্রীরা, 

আসা, যাওয়ার মায়ার খেলায় হচ্ছে হেথায় বিলীন সব। 


৩৭৪ 
ধরণীনামের সরাইখানায়, নতুন কিছু নাই তো আর, 
এই আকাশের বয়স কত, কে রেখেছে হিসাব বল? 
আমরা শুধুই মাটির পুতুল খেলছে তিনি, খেলা যার। 


৩৭৫ 
দুই দিবসের যাত্রী মোরা, হেথায় আবার কিসের ভুল; 
সৃজন কর নতুন কিছু মানবতার চাষী হও, 

ভালোবাসার বাগান করো, ভালোলাগার ফোটাও গুল। 


১৩৫ 


৩৭৬ 
তোমার কলমও থেমে যাবে কবি, যেমন থেমেছে কত শত । 
কত যে নদীর থেমে গেছে গান, যাচ্ছে থেমেই অবিরত । 
শাহজাহানের শান সৌকত, থেমে গেছে আজ সব নিথর 
বিশ্বকীপানো সেকেন্দারের সেনাবাহিনীও আজ গত। 


৩৭৭ 
থেমে গেছে কত কবির কলম-_-কবিতার নদী বহমান; 
আবার চলছে হাজার কলম, হাজার কবিতা অফুরান। 
মানুষই পেরেছে হেলা করিতে মহাজাগতিক এই বিধান, 
জন্মমৃত্যু, তার মাঝে গায়_-অমরতেের সেই যে গান। 


৩৭৮ 

গোলাপ হাতে, নদীর ঘাটে বসে আছি শেষবেলা, 

ভিড়লো না তো তোমার তরী, এটা তোমার কোন্‌ খেলা; 
হাজার গোলাপ জীবন দিল, তোমার তরে এই ঘাটে, 
হাজার জ্যোতত্রা ভুবলো ঘাটে, ভাসিয়ে তোমার প্রেমভেলা । 


১৩৬ 


৩৭৯ 

খৈয়াম নাই হাজার বছর, রুবাইয়াৎ তার বহমান, 
শব্দে-ছন্দে বিষয়ে তাহার আজো ক্ষুণ্র হয়নি মান; 
সেলাম জানিয়ে সেই কবিকে_জগতে যিনি মহাপ্রাণ, 
রুবাই লেখে বাংলাদেশে রাজ্জাক সুলতান । 


৩৮০ 

আবেগী এবং বিবেকী মানুষ, সাজিয়ে তুলেছে এই জগৎ, 
জ্ঞান, দর্শন অর্থনীতির এখানে রয়েছে হাজার মত; 
বৈচিত্র্যের এই জগতে মতের লড়াই চলছে সদাই, 

সকল মতে শ্রদ্ধা থাকলে, বিশ্বই হতো স্বর্গ_-পথ। 


৩৮১ 
ভোরের বেলা সূর্য ওঠে, বকুলফুলের সুবাস ছোটে, 
কিচিরমিচির পাখিরা ডাকে, কত না কথা তাদের ঠোটে; 
হিংসা ভুলে ওঠো মানুষ, ভালো কাজে দিচ্ছে ডাক, 
সেরা মানুষ আজকে তুমি, হাতে যেন গোলাপ ফোটে । 


১৩৭ 


৩৮২ 
ঘুঙুর বলে, চারণসখা, দুঃখ কেন জীবনভর, 

আছে কিনা হাতে ধরা গোলাপ শৌকার সময় তোর; 
তাই যদি হয় এই জীবনে, মিছেই সাধের পাহাড় গড়া, 
এই রীতিতে সবাই আপন, বাছিস কেন আপনপর। 


৩৮৩ 

জ্যোতগ়াময়ী আরশীতে মোর, দোল দিয়ে যায় কোন সুবাস; 
তোমার কথাই মনে করি, প্রাণের ভিতর দাও আভাস, 
জীবন মানে আর কিছু নয়, নকশী করা ফুলেল ঘাস। 


৩৮৪ 

কেমন শরাব ঢাললে সাকী, জীবন-গেলাস রইলো বাকি, 
হাজার কুঁড়ির এই বাগানে, নতুন গোলাপ ফুটবে নাকি; 
ধাধায় ভরা এই দুনিয়ায়, মায়ার খেলা জীবনটা কি, 
তুচ্ছ যেমন মাটির হাঁড়ি__সাধের ময়না কোথায় রাখি । 


১৩৮ 


৩৮৫ 
তুচ্ছ দেহের হৃদমাঝারে, প্রিয়তমা-__-তোমার বাস; 
মধুর, বিধুর কত কথা, তুমিই ছিলে শয্যাপাশ, 

জীবন গেল প্রেম বুঝিনি, শুধুই পেলাম পূর্বাভাস । 


৩৮৬ 
কাটিয়ে দে না ছোট্ট জীবন, ভালোবাসা আর আমায় । 


৩৮৭ 
চারণ তুমি ঘুঙুর পায়ে বসে আছো কার আশে; 
কার আশিকে কাদো এবং কার আশিকে মন হাসে? 


১৩৯ 


৩৮৮ 

কোন্‌ নিকুঞ্জে ফুটিয়াছে ফুল, ভ্রমর জানে সেই খবর, 
ঘুডুর বলে, চারণসখা, খুলে রাখো হৃদের দোর; 
শরাবী কলম রুবাই লেখে, পংক্তিমালায় নেশার ঘোর, 
এমন মাধবী, জ্যোত্ম্লারাতে, আসবে নাকি ঘুমের চোর। 


৩৮৯ 

মদালসা-মন ঘুমহীন আজি, টাদহীন এই রাতে, 
তোমার বিছানা ঝলমল করে নিওনের আলোতে, 
রাজপথ থেকে ছায়াপথে হাঁটি চাদের স্বপ্রসাথে । 


৩৯০ 

কী বলিবো আর ঘুঙুর সখি, বলিতে লাজে তা বাধে, 
চাদের মুখে চাহিতে পারি না, মরে যাই অপরাধে, 
মাতাল, বেহায়া মন যে আমার, শয়নে, স্বপনে সাধে । 


১৪০ 


৩৯১ 
বেহুশ হলে দোষ দেব কার, জ্যোত্ম্লা, শরাব রেখেছ ঢেলে, 
জগতে সবাই শরাবি হবে, এমন মধুর রাত্রি পেলে; 
দিলদরদী কেমনে হলে, দিলের দরদ বুঝলে না তো, 
বিরহী কবিই হতে যে তুমি, গোলাপছেঁড়া কষ্ট পেলে । 


৩৯২ 

সাগরপাড়ে সূর্য ওঠা, হৈমন্তের এই সকাল, 
বিশাল জলরাশির ওপর ভাসছে যেন সোনার তাল; 
ভালোবাসার গোলাপ হয়ে, নিত্য ফুটি ওগো প্রিয়ে, 
মিছেই ফুটি, মিছেই ঝরি, সুবাস লোটে মহাকাল । 


৩৯৩ 

চারণ তুমি কিসের আশে, কাব্য লেখো ভালবেসে, 
গোলাপগাছের ডাল পুঁতে যাও, তোমার চলার পথের পাশে; 
ক্ষণিক হয়ত থাকবে মনে, পাগল গেছে গোলাপ বুনে। 
কালের কাছে পার্ুলিপি রইবে জমা কোন্‌ বেশে? 


১৪১ 


৩৯৪ 

ঘাসের বনে একলা সখা, চেয়ে দেখ আকাশ রাতে, 
লক্ষ তারা আকাশগাঙে মিছিল যেন হাতে হাতে; 
তুমি যারে সত্য ভাবো, মরীচিকার বন্ধু সবাই, 
সবাই চলে আপন রথে, কেউ চলে না কারো সাথে। 


৩৯৫ 
খালি হাতেই এসেছিল, খালি হাতেই হল পার। 
খালি হাতেই যাওয়া-আসা, কেমন হবে বিচার তার? 


৩৯৬ 

দীর্ঘশ্বাসের পানশালাতে খেলছো তুমি একাই সাকী, 
দুঃখ এবং সুখের শরাব, বিকিকিনি নগদ বাকি, 
গেলাস ভরে দুঃখ দিলে-__সুখের শরাব চেয়েছিলাম, 
তোমার বেলায় সবই নগদ, আমার বেলায় সব ফাকি । 


১৪২ 


৩৯৭ 

বেলাশেষে ওই আকাশে, কান্নাপাখির অনেক ভীড়, 
জোয়ার এসে ডাকছে কাছে, ভুবছে জীবননদীর তীর; 
শেষবেলাতে বন্ধু তুমি খোপায় গুজে গোলাপ ফুল, 
আসলে কাছে, লাগছে ভালো, বাসন্তিকা এই সমীর। 


৩৯৮ 

জীবন যদি আবার আসে, তুমি আমি হবো পাখি, 
গোলাপবনে বাধবো বাসা এক শরাবি আর সাকী, 
জোত্ম্নারাতের গোলাপ-ঘ্বাণে মাতাল হবো দুইজনে, 
মুগ্ধ রাতি রোজ পোহাবে, আখির পরে রেখে আখি । 


৩৯৯ 
অমরতার স্বপ্ন বুকে, সঙ্গে নিয়ে দুঃখ-জরা, 

দুই দিনের এই সরাইখানা, নাই যে হেথা তালবাহানা, 
কবি তোমার জীবন মানে জন্ম-মৃত্যর পরম্পরা । 


১৪৩ 


8০০ 

আমার জীবন গেলাসখানি, পূর্ণ করো রঙিন পানি, 
শিরায় শিরায় ছড়িয়ে পড়ক, তোমার সকল অমিয় বাণী, 
স্বল্প জীবন দুঃখ বড়, তোমার সাথে নেই আড়ি, 

দুখ ভোলানো বন্ধু আমার, মনটা বড়ই অভিমানী । 


৪০১ 

ইচ্ছে করে স্বগ্ন দেখি, তোমার টবে গোলাপ বুনি, 
তোমার সুরেলা মধুর কণ্ঠে, কলাবতীর আলাপ শুনি, 
তুমি না হয় চাদের মঞ্চে, চাদকিরণে মিলাও সুর, 
শরাবী-সুরের মুগ্ধ রাতে তোমার বীণা বাজাও গুণী । 


৪০২ 
আমার জন্য রইলো না হয়, তারা ফুলের সবুজ ঘাস, 
জোনাক হয়ে জলবে প্রিয়ে, মাথার পাশের মহুয়াগাছ। 


১৪৪ 


৪০৩ 

মনের ভিতরে দাগ কেটে গেলে, সে দাগ মুছিবো কিসে, 
দেহ মরে যায় কত না সহজে, মন তো মরে না বিষে; 
প্রেমের কাব্য লিখে যাও কবি, জগতে চাহিয়া দেখ, 
হাজার বছর লাইলী-মজনু অন্তরে আছে মিশে । 


8০৪ 

মিলন মিলন মনুয়াপজ্ঘী, মনের মধ্যে কয় কথা; 
হায়রে আমার জীবন-গোলাপ, প্রতিক্ষণেই ঝরছে দল, 
কখন কে যে উড়াল দেবে-প্রাণের ভিতর সেই কথা । 


8৪০৫ 

মৃত পড়ে আছে সেই যে নদী, রাতের আরশী, চাদের মুখ, 
সেখানে রোপিয়ো বন্ধু আমার, একটি নয়নতারার গাছ; 
তোমার খোপার বকুলমালায়, লাগবে দোলা একটু সুখ । 


১৪৫ 


8০৬ 

ধূলির ধরাতে মিশে আছে আজও, অশ্বধ্বনি_বখতিয়ার, 
ঘাসের ভিতর রঙিন ফুলে জেগে ইতিহাস আজও তার; 
তুমি আর আমি দু'দিনের সাথি, ঝরা বকুলের স্মৃতিকথার, 
দুই ঘাটে বাই দুখের তরণী, মাঝে বয়ে যায় নীল পাথার | 


৪8০৭ 

জীবন যেন নদীর গল্প, নিত্য ভাঙা, গড়ার খেলা, 
উথাল, পাতাল ঢেউয়ের সাথে চলছে ভেসে তুচ্ছ ভেলা । 
কোন্‌ কারণে অশ্রু বহাও, নিত্য যেথায় কান্না রয়, 
সুখের কাব্য পাঠ করে যাও জীবন হেথায় দুখের মেলা । 


৪০৮ 

আমি না হয় মহুয়াবৃক্ষ, তুমি রাতের চাদের কিরণ, 
রাত্রিজাগা আকাশ আমার, শরাবী দিলে তোমার স্মরণ; 
শিশির আসু জমছে ফুলে, দুঃখ পাওয়া পাখির গানে, 
নিশিতে ফোটা ফুল গো আমি-_সুবেহকালেই মোর মরণ । 


১৪৬ 


৪০৯ 

ঘাসের ভিতরে রাতের কুসুম, তোমার বাগানে নয় প্রিয়া, 
ফুটে থাকি আমি, স্বপ্নে বিভোর, ডাকিছে আমায় কার হিয়া? 
হাজার সূর্য জলছে আকাশে, নিভেছে আমার দিল, দিয়া। 


৪১০ 

কবে সেনাদল এই পথে যেত, কে রেখেছে মনে সেই কথা; 
গোলাপ ফোটে, গোলাপ ঝরে, নীরব থাকে এই ধরা, 
রুবাইয়ের কৰি তুচ্ছ তুমি__গোলাপের মত ইতিকথা । 


৪১১ 

মুসাফির তুমি সরাইখানায়, ক্ষণিকের তরে থেমেছ হেথা, 
কখন আসিবে পালা যে তোমার, জানো না তুমি উড়িবে কোথা | 
এইখানে ঘাস বেহেশত, বাগান, সুখ, দুঃখের ফুলের গান, 
কোন্‌ সুবাসে এসেছিলে হেথা, জীবন-সুবাস মিলিবে সেথা । 


১৪৭ 


৪১২ 

হাজার রাতের গল্পে ভরা জীবন আমার গুলিস্থান, 
নকশা করা মধুর স্মৃতি, বূলবুলিদের সুরেল গান, 
মমতাময়ী কাব্যলতায় জড়িয়ে আছে তোমার প্রাণ, 
ঘাসের ভিতর ফুলেল গাথা, তোমার কথা অনির্বাণ। 


৪১৩ 
হয়ত তোমার কাজল পরা চোখের কোণে জল ভাসে 
চারণ বলে আমার হদে, কান্না নামের সুর আসে । 


৪১৪ 

বিলের জলেতে চাদ থইথই, জেসমিন তুমি কই, 
জ্যোতয়া, শিশিরে সুবাস লুটিছে, পাতার আড়ালে রই; 
কোথায় আমার জাদুগালিচা-_-আকাশে উড়াও তারা, 
স্বপ্ন রচিবো তোমাকে ঘিরিয়া_-এই রাত্রি রবে না সই। 


১৪৮ 


৪১৫ 
জ্যোতম্নাভেজা আজি এ রজনী, পরীরা উঠিল গেয়ে, 
তোমার মুখানি খুঁজিগো প্রেয়সী আমার মুখানি চেয়ে । 
হাজার রাতের গল্প কহিবো, তোমার অধীর চোখে; 

পারিজাত আমি নীল ফুল ফুটি, ব্যাকুল হৃদয় বেয়ে । 


৪১৬ 

আমার মনের মেঘের আড়ালে, তুমি সেই চেনা চাদ, 
অমিয় আকাশে অহংয়ে হাটো_-এই ছিল তব সাধ । 
আমি আজও কীদি ব্যাকুল বাশরী এই মোর অপরাধ । 


৪১৭ 


সরাইখানার পাখি যে আমি, দুইটি দিবস গাইবো গান, 


অতীত আমার অশ্নমধুর, শুধুই আছে বর্তমান; 
বর্তমানের চাকায় সওয়ার__নাই তো কোন বয়সভেদ, 
পানশালাতে সবাই সাথি, নেই আলাদা জীবনমান । 


১৪৯ 


৪১৮ 
এই মালঞ্চের মালী তুমি, গোলাপ ফুটাও নিত্যদিন, 
দুই দিবসের পথিক সবাই, মাটির কাছে কত খণ। 
দুঃখ, সুখের গীতল জীবন- চাদকিরণে বাজে বীণ, 
জীবন, মৃত্যু কুসুম যেন, ঝরছে-_ফুটছে রাত্রিদিন। 


৪১৯ 
যেমন তুমি শরাব পিয়াও, তেমন মাতাল হই সাকী, 
যেমন সুবাস মালঞ্চে দাও, সেই সুবাসই গায়ে মাখি, 
আমি তোমার খেলার পুতুল, আমার আবার আছে কি? 
বিশ্ব নামের এই বাগানে, তোমার প্রেমের এই পাখি । 


৪২০ 
মাতাল সবাই-_হাসছি মোরা, কেউবা কীদি চুল খুলি, 
যাত্রী সবাই মরণপারের-__চোক্ষে সবার মায়াঠুলি। 


১৫০ 


৪২১ 
জ্ঞানের সীমায় বাধা আমি, মিছেই চাওয়া আসমানে, 
মহাকাশে ঘুরছে বিশ্ব, কে জানে তা কোন্খানে; 
রংগময় এ বধ্যভূমি__যতই লাগাও ফুলের গাছ; 
চলছে হেথা ব্যাধের খেলা, সকল সময় সবখানে । 


৪২২ 
নেমে আসো প্রিয় রুবাই, জ্যোত্ম্নায় গাবো গান, 
দু'পায়ে বাধো ঘুডুরগুচ্ছ, শিহরিত কলতান, 
আগামী কালের হিসাব দূরে থাকনা এ মধু রাতে; 
আমার হাতে নেই কিছু আর, শুধুই বর্তমান। 


৪২৩ 

গোলা বাগান উজাড় হোল আন্ধা মনের ঝড়ে; 
তুমি আছো স্বপ্নে আমার কোন্‌ সে আকাশপাড়ে, 
খোঁপায় তোমার বকুল, সুবাস বইছে চুপিসারে । 


১৫১ 


৪২৪ 
ভোরের পাখিরা বল্প আজকে, তোমার বাগানে ফুল, 
এই যে বিধান অমোঘ নিয়ম চলছে চিরন্তন, 

উজাড় হবে বাগান তোমার-_-নেই এতে কোন ভুল। 


৪২৫ 

ঘুঙুর বলে চারণ সখা, যাহার অন্বেষণে, 

সেই মধুমুখী খুঁজেছো যাহারে আকশের প্রান্তরে, 
আসিবে কি সেই গোলাপের রানী তোমার কুঞ্জবনে? 


৪২৬ 

স্বর্ণখচিত কুরসীতে বসে, শাসন, শোষণ করেছে যারা, 
আজ মাটি, ধুলি হয়ে উড়ে, ঘাসের নীচে মিশেছে তারা । 
দুনিয়াদারীতে মত্ত সবাই, শরাবী এবং বেশরাবীরা, 
সামলে চলো বেসামাল কবি, মদিরা সুধায় হয়ো না হারা । 


১৫২ 


৪২৭ 
জোত্ম্নারা খেলে লতায় পাতায়, টবের উপরে চাদ, আকাশ। 
আজো মনে হয় তোমার হৃদয়ে, জেগে আছি আমি সেই চারণ, 
জ্যোতম্নারাতে চোখের তারায় ফুলের সুবাসে সেই আভাস । 


৪২৮ 

তারার দীপ্তি ছড়িয়ে পড়েছে, আকাশের গাঢ় নীল আভায়, 
ফিসফিস যেন কত কথা বলে, মহাবিশ্বের এই সভায়, 
তোমরা ঘুমাও সুখী মানুষেরা স্বপ্নপরীরা নাচিয়া যায়; 
আবার উঠিবে সূর্য তোমার-_কুঞ্জবনে পাখিরা গায়। 


৪২৯ 

মন যদি হয় বিষাদবাগান, নীল ফুল ফুটে একাকার, 
বীণার যেখানে ছেঁড়াতার কবি, সেখানে তো শুধু হাহাকার; 
জীবন নিয়ে আসোনি তুমি, নসীবের সাথে বাধা তার, 
নসীবের বীণা যেভাবে বাজিছে, তুমি তাই গাওয়া সুরকার | 


১৫৩ 


8৩০ 

নসীবের বীণা যেভাবে বাজিছে, তুমি ভবে গাও সেই গান, 
ফুলের হিসাব তাহার কাছে, তোমার হিসাবে এই বাগান; 
সাধ পেয়েছ, সাধ্য পাওনি; দ্রাক্ষা রসেতে সিক্ত প্রাণ, 
বয়সে বিষাদে জমে জমে ওঠে, আকাশের প্রতি অভিমান । 


৪৩১ 
দ্রাক্ষাবনের এই তো জীবন, আছে নেশা আছে দ্রোহ, 
দুখের আসুতে কান্নাকাব্য-_রচিত হয় যে এই রাতে 
জানো না তো কবি, কখন ভাঙিবে; জীবনের সমারোহ। 


৪৩২ 
অনিশ্চিত জীবনখানায় রাঙাও কেন অভিমান? 

এই জগতের কুঞ্জবনে, খেলবো পাশা তোমার সনে, 
যে কটা দিন আছি হেথায়, জীবন থাকুক অনির্বাণ । 


১৫৪ 


৪৩৩ 

এই যে প্রাচীন পানশালাতে, আজকে তুমি পেয়ালা হাতে, 
ঠিক এখানে অন্যে ছিল, পেয়ালা হাতে মদির রাতে; 
আবার তোমার যাত্রা শুরু, নিরুদ্দেশের কোন সে পথে, 
কাল এখানে আসবে কেহ, নাচবে নতুন বালার সাথে । 


৪৩৪ 
সময়ের কাছে পরাজিত মোরা, তবুও গড়ি কুঞ্জবন, 

জানি নিস্ফল, কিযে খুঁজে ফিরি, জানেনা তাহা এই মন; 
চির যৌবন, অমরতা বলে কিছু শব্দের অনুরণন, 
আশাফুল যেন আকাশের তারা, সুবাসিত থাকে এই বন। 


৪৩৫ 
কত যে ফুলে সাজিয়ে গেলাম, জীবনের ফুলদানী, 
সব ফুল মোর কীদিল গোপনে, রয়ে গেল অভিমানী; 
সেই নিরাকার, দরবার যার, যবনিকা দেয় টানি। 


১৫৫ 


৪৩৬ 
কুঞ্জবনের মালি রে তুই, গোলাপ কনের নাই দেখা; 
হারিয়ে গেল বুলবুলিটা, কোথায় যেন কোন বনে__ 
কেমন করে হবে বল, এই জীবনে গান শেখা? 


৪৩৭ 
কোন হরিণী দীড়িয়েছিল, গাছের নীচে এই শ্যামলে, 
খোঁপায় ছিল বকুল মালা, জ্যোত্ম্না ছিল চোখের কোলে; 
আমি চারণ বনের বাঁশি, বেজেছিলাম মধুর সুরে__ 
কাব্যকথার দু'টি চরণ লিখেছিলাম মনের ভুলে । 


৪৩৮ 
আবাদ করি মনের বাগান, ভালোবাসার বীজ বুনে, 
কুঞ্জবনে সুবাসী ফুল উঠবে ফুটে নিজ গুণে; 

ফুল বাহারি মন বাগান, বুলবুলিতে গাইবে গান 
মদিরাসিক্ত হবে আমার, দুই দিবসের তুচ্ছ প্রাণ । 


১৫৬ 


৪৩৯ 

কি কথা যে দিয়েছিলে, রাখলে কিনা সেই কথা; 
জীবন পেয়ে ভুলেই গেলাম, ছিলাম আমি সেই তথা? 
এলাম হেথা কোথা থেকে, ঠিকানা তার নাই জানা, 
আবার আমায় যেতে হবে, মৃত্যু পারের সেই কোথা? 


8৪০ 

গোলাপ হাতে উদাস মনে, কইছো কথা কার সনে, 
তুমিও হেথায় বুলবুলি এক, ধরা নামের তার বনে; 
সেই যে তিনি, নিরাকার এক খেলছে খেলা আনমনে, 
খেলছে খেলা বিশ্ব নিয়ে জীবন নামের আলপনে। 


৪৪১ 

পানশালাতে দেখা হল তোমার সাথে মাঝ রাতে, 
রাত ফুরালে তুমি আমি, কোথায় যাবো কে জানে, 
কান্না আসে মরণ পারে, কাব্য লিখবো কার সাথে? 


১৫৭ 
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জ্যোতম্না যেখানে লুটোপুটি খেলে, নিশীথের সেই ফুলবনে 
চাদ মুখে যেন তুমি জেগে আছো, কহিবে কথা মোর সনে; 
সুদূর আধারে কোথায় হারালে, শুধু জেগে আছো এই মনে। 


৪৪৩ 
এইযে প্রাটান সরাইখানায়, ঘুঙুরপায়ে নাচি আমি, 
ঘুডুর আমার তৈরি কাসার, জীবন ধরে চলেই বেজে, 
আমি মানুষ সৃষ্টি সেরা, সব হারিয়ে অস্তগামী । 


88৪8 

জন্ম থেকে অস্তগামি, সৃষ্টিসেরা মানুষ আমি, 

যদিও তুচ্ছ জীবন আমার, মরণপারে যখন তখন, 
জ্ঞান রেখে যাই পরম্পরায়-__মানুষ হেথায় সৃষ্টি, স্বামী । 


১৫৮ 


88৫ 

তোমার কাছে চেয়েছিলাম একটি গোলাপ আর কিছু নয়, 
তুমি না হয় পুর্ণিমাচাদ, আমি না হয় ঝিলের জল, 

এই ধরাতে, রাত, নিশীথে, হলাম না হয় কিরণময় । 


৪8৪৬ 

কখনো কি কাদো রাতের আধারে-_পুরনো চাদ বন্ধু আমার, 
লক্ষ কবিতা লিখেছে কবিরা, মুগ্ধ কলমে রূপেতে তার; 
আজো তুমি আছো শোভায় তরুণ, কে জানে আরো কত বছর, 
মনে কি পড়ে সেই কবিদের, গেয়েছে যাহারা গান তোমার? 


৪৪৭ 
হেসে খেলে যাক না বধু, এই জীবনের দিনকটা, 
পারিস যত মালঞ্ে তোর, রঙসুবাসী ফুল ফোটা; 
লাভ কি হেথা বুক ভাসিয়ে, হিসাব কষে না পাওয়াটা, 
জীবন চলুক রংবিলাসী রংধনুটার রংছটা । 


১৫৯ 


৪৪৮ 
আজ হেমন্ত-জ্যোতগ়লারাতে, কীদিস কেন মন? 
ফুলের হিয়া, শিশির ছোয়া, মধুগন্ধা বন; 
দিগন্তের ওপারে শুনি প্রেমের আবাহন । 


৪8৪৯ 

জোনাকীরা আজ জ্বীলেনি আলো, এমনি জ্যোতম়ারাত, 
এমন রাতে নাচিবে চারণ, ঘুডুর রহিবে সাথ; 

জীবন এখানে ভেক্কিবাজি, শুধুই মায়ার খেলা, 

এই রাত্রিতে কেউ জানে না, ফিরে কি পাবে প্রভাত? 


8৫০ 

কাজ করে যাও মনের মত, সফলতার সিঁড়ি ধরে; 
বাগান করে মানুষেরা, মনের ভিতর থাকে আশা, 
সকাল-বিকাল যত্ব করে, ফুলেল আশায় বাগান গড়ে। 


১৬০ 


৪৫১ 
ঘুঙুর বলে, প্রাণের সখা, কী যে বলি দুখের কথা, 

প্রাণের ভিতর কত যে সুর, নিজে বাজার নেই ক্ষমতা; 
তোমার পায়ে আছি বলেই, তোমার সাথে বলি কথা, 
পা নাচালে যেমন যথা, গেয়েই গেলাম তেমন তথা । 


৪৫২ 

মনের ভিতর জায়গা-জমি, বে-আবাদি রাখলে তুমি, 
মাঝে এসেই বললে তুমি, সূর্য আমার অস্তগামী; 

এই তো কেবল চাষাগিরি শিখছি আমি ধীরে ধীরে, 
কোন্‌ বাগানে ফুটবে গোলাপ, কেমনতরো লাগবে ভূমি? 


৪৫৩ 

ভাগ্য নিয়ে আসলে যারা, অগাধ টাকার পাহাড় যার, 
লাগলো না তো কানাকড়ি, পৌছে যেতে মৃত্যুপার; 
অর্থ রইলো সারাজীবন, জীবনশেষে অনর্থ, 

এসব দেখে কবি তোমার, খুললো কিনা জ্ঞানের দ্বার? 


১৬১ 


8৫৪ 
এই যে ধরা, জন্মভূমি_বধ্যভূমি একই সাথে, 
জীবন-মৃত্যুর একই খেলা চলছে হেথা দিনেরাতে; 
জীবনজয়ের চলছে খুশি, রটছে খবর রোজ প্রাতে। 


8৪৫৫ 
জীবনের পাতা উল্টে গেলাম, নেই তো কোন অংকে মিল, 
অনিশ্চিত ধোয়াশার মাঝে__আশার স্বপ্ন যাই বুনে । 


৪৫৬ 

আজকে রাতে জানলা দিয়ে, জ্যোতম্না, দখল বিছনাখানি, 
কিরণমালা ছড়িয়েছিল, গাইলে তুমি বিলাসখানি; 

উছলে ওঠা প্রাণের আধার, সেই সুরেতে কই পালালো, 
এই হৃদয়ে উদয় আবার তোমার আলোর পিদিমখানি। 


১৬২ 


৪৫৭ 
ঘুডুর বলে, চারণসখা, দুনিয়াটাকে মাতিয়ে যা, 
নেচে, গেয়ে কাব্য করে, জীবনটাকে ভাসিয়ে যা; 
নইলে হবে জীবন্ত, ভবিষ্যতের বংশরা । 


৪৫৮ 
যোদ্ধা আমি একাত্তরের, এই যে স্বাধীন বাং , 
স্যালুট করি লক্ষ শহিদ-_রক্তে গড়া এই স্বদেশ; 
এখন শুধু গড়ার সময়, তোমার কাছে এক আশা, 
প্রজন্মরা জেগে ওঠো, ডাকছে তোমায় এই স্বদেশ। 


৪৫৯ 
এই যে মাটি, ঘাসের ভিতর, মধুফুলের দল জাগে, 
লক্ষ শহিদ মুক্তিসেনা, ঘুমিয়ে আছে এই বাগে, 
সেই খণকে স্মরণ করো ভালোবাসা আর অনুরাগে । 


১৬৩ 


৪৬০ 

জাতির পিতা শেখ মুজিব, তোমার কাছে আমার খণ, 
হাজার বছর গোলাম ছিলাম, আজকে আমার দেশ স্বাধীন; 
বুকের ভিতর স্বাধীনতা--তাতেই আমার বিশ্বজয়, 
বাগানগড়ি, গোলাপ ফোটাই, দেশটা হবে সুখ-রঙিন। 


৪৬১ 

চারণ বলে, ঘুঙুর তুমি, বাজো কেমন মধুর সুরে, 
কেমন করে বাজবে বল, আমি যখন রইবো দূরে? 
ঘুড়ুর বলে, ব্যথার সুরে, জীবনসত্য এটাই সখা, 
পরম্পরায় আরেক চারণ, মোর জীবনে আসবে ঘুরে । 


৪৬২ 

বদলে যাওয়া দেহখানা দেখছি বসে এই ভবে, 
হাজার বছর তরুণ ছিল--এই ইতিহাস কার কবে? 
বেলাশেষে দুঃখ সবার, “হারিয়ে গেল সব আমার, 
দিনে দিনে বুড়ো হওয়া সইতে হবে নীরবে । 


১৬৪ 


৪৬৩ 
আজকে আবার জ্যোতম্লারাতে, তোমার কথা পড়লো মনে, 
মণিকোঠায় যে গোলাপটি, আজো রাখি সংগোপনেয 
আজো হারাই তোমার সাথে, বৃষ্টিঝরা কোন্‌ বনে? 


৪৬৪ 
সুলতান ডাকে, এসো বন্ধু, আজ রাতে যাই ঝিলের পাড়, 
জলে ঝিলমিল কিরণমালা, চাঁদ নেমেছে__কী অপার; 
চাদের কিরণে অবগাহনের, এই তো সময় মধুরাতি, 
দুই দিবসের জীবন হেথায়, সময় দ্রুত যায় সবার । 


৪৬৫ 
রাত্রি-দিনের শত প্রচেষ্টা_-স্বগ্নের সন্ধানে, 

হাজার গোলাপ ফুটিবে তোমার জীবনের বাগানে; 
মাতোয়ারা হবে এই বাগিচা, বুলবুলিদের গানে, 
লিখে যাও সব এমন কবিতা, আশা-জাগানিয়া প্রাণে । 


১৬৫ 


৪৬৬ 
আজকে আবার তোমার সাথে, দেখা হলো ফেসবুকে, 
তোমার জন্য রইলো গোলাপ, প্রাণের আবেগ কে রুখে? 
কুঞ্জবনে বুলবুলিরা মধুর সুরে গাইবে গান, 
শরাবী-কলম লিখবে রুবাই, ঝড়ো হাওয়া বয় বুকে । 


৪৬৭ 

কত কবিতার পংক্তিমালা রয়েছে লেখা ও-চাদমুখে, 

কবির কলম কেঁদে কেঁদে যায়, কাপন জাগে তার বুকে; 
তুমি যে কোথায় অস্টালিকায়, কাজলা আখিতে রাত কাদায়, 
কবির হৃদয় আজো জেগে রয়, কথা হারানোর সেই দুখে । 


৪৬৮ 

আগামীকালের সকালবেলায় বল কি তোমার দাম? 
হাসিয়া বলিল সীঝসুন্দরী, কৰি তুমি বড় বোকা, 
যৌবন গেলে আর কি গো থাকে মরা কুসুমের নাম। 


১৬৬ 


৪৬৯ 
হেথায় তোমার পরম বন্ধু ওই নীল আসমান; 
ফুলের সুবাস, চাদের কিরণ কতই বিধির দান, 
দুঃখ কেন জীবন নিয়ে রাজ্জাক সুলতান? 


৪8৭০ 
প্রাচীন ধরার জীবনোতসবে, মোরা আসি দলে দলে, 
সব ফেলে যাই স্বপ্নআশা, জীবন সাঙ্গ হলে । 


৪৭১ 

মনের ভিতর একটি দুঃখ, সকল সময় জেগে রয়, 
তোমার সাথে জীবন গেল, তা সন্টেও আপন নয়, 
পরকালে দেখা হবে_-এই কথা তো কেউ না কয়। 


১৬৭ 


৪৭২ 
বাংলাদেশের মাঠপ্রান্তরে, শস্যের সম্ভার, 
সব ঘরে আজ খুলে গেছে দেখ সম্ভাবনার দ্বার; 


বাং র সফল মানুষ চাষি কবি খেলোয়াড়, 
তাদেরই সাথে রুবাই লিখি বাংলার কলাকার। 
৪৭৩ 


গোলাপবনে বুলবুলিটা, আজ সকালে গাইলো গান, 
সবই ছিল তোমার কথার তারায় ভরা নীল আসমান; 
আমি ছিলাম নীরব শ্রোতা, মন্দ বায়ের ঝিলের প্রাণ, 
ঝিরিঝিরি কীপছে হিয়া, মদির তোমার আহ্বান । 


৪8৭৪ 

শুকনো গোলাপ পাপড়ি ভরা, নকশীতারার নীলখামে, 
একটি চিঠি দিয়েছিলে, ছিল না লেখা কোনখানে। 
শুধুই সেথায় সুবাস ছিল, কান্না ছিল ফুলকলির, 
জ্যোতম্নারাতে কেঁদেছিল কোন্‌ সে বাশি এই প্রাণে? 


১৬৮ 


৪৭৫ 
রঙিন ফুলের এই বাগিচায়, মদির, নেশার এই জীবন, 
মাৎ করে যাও সরাইখানা, জাগাও হেথা আলোড়ন; 
হুল ফুটিয়ে, ফুল ফুটিয়ে, উছলে উঠুক কবির মন, 
হুল্লোড়ে থাক পান্থশালায়, আছিস হেথায় যতক্ষণ । 


৪৭৬ 

এঁকে যাই কত স্বপ্নসাধের রঙিন জীবন-আল্পনা, 
বিশাল শুন্য আকাশের মত হয়ে পড়ি আনমনা; 
মায়ার খেলা-_ শুন্য সবি, শুন্য সকল ভালবাসা, 
শেষপরিচয় কবি তোমার, মহাবিশ্বের ধুলিকণা । 


৪৭৭ 
বিষাদ বুকে লুকিয়ে রেখে বেঁধে ঠোঁটের কোণে ফুলহাসি, 
চাদনীরাতে চোখের জলে, দীর্ঘশ্বাসের বাজাও বাশি; 
পড়ছে খসে জীবন-পাপড়ি, ঘুরছে পিছে সর্বনাশী । 


১৬৯ 


৪৭৮ 
প্রজন্মরা মনে রেখ, পূর্বসূরির সে-সব খণ, 
হাজার নদী রক্ত-্ধির বিনিময়েই বিজয়দিন; 
মনে রেখো জাতির পিতা, শেখ মুজিবুর রহমান । 


৪৭৯ 
বিজয়ের এই ললাটতিলক, বিষাদ, শব্দসম্ভারে, 
হয়েছে লেখা একাত্তরের ষোলোই ডিসেম্বরে; 

স্যালুট রইলো তোমাদের প্রতি লক্ষ শহিদ এই দেশের, 


৪৮০ 

বিজয়দিনে কি চাও তুমি, মনের ভিতর কোন্‌ আশা, 
ঘাসের নীচে বীজ বুনে দাও-_আশা নামের ভালোবাসা; 
ইচ্ছে করো স্বদেশ তোমার নকশী করা হোক আকাশ, 
উত্তরসূরি বাংলাদেশের-_নক্ষত্রেরা পাক ভাষা । 


১৭০ 


৪৮১ 
যে মন ছিল বনবাসে, আবার জাগ্তক নতুন আশে, 
স্বপ্নপিদিম জালিয়ে চল জীবনদীর তীরে । 


৪৮২ 

আজ জ্যোতম্নায় দাড়িয়ে আছি, এই তো আমার ধবল চর, 
কখনো ডুবে, কখনো ভাসে, কি যে মদির শুভঙ্কর; 
অচেনা তুমি দীড়িয়ে পাশে, অদ্ভুত এক বিশ্বাসে, 

ফুল ফুটিয়ে গেলাম হেথায়, ভালোবাসায় জীবনভর । 


৪৮৩ 
একনিমেষে কত বছর কাটিয়ে দিলাম এই ভবে, 
নানা বর্ণের অনুভূতির মানবজীবন উত্সবে; 

তুমিও ছিলে, আমিও ছিলাম, ভালোবাসার এই বাগে, 
তুমিও যাবে, আমিও যাবো, দেখা হবে আর কবে? 


১৭১ 


৪৮৪ 
হাজার বছর কাটলো পথে, পথ হলো না শেষ আমার, 
আকাশ থেকে ডাকলে আমায়, এবার থামো শেষ তোমার; 
কেমন জীবন দিলে বিধি, কেমন আমার পথচলা, 
একনিমেষেই ছাড়তে হলো আকাশজোড়া সাধ আমার । 


৪৮৫ 
কতই কথা দিয়ে গেলাম তোমার দুটি হাত ধরে, 
জীবনের গান গাইবো দু'জন একই সুরে রোজ ভোরে; 
তুমিও জানো, আমিও জানি, এই কথাটি মূল্যহীন, 
শুধুই কথা, তবু থাকি, জ্যোতম্নারাতে বাহুডোরে। 


৪৮৬ 

চারণ আমি খুঁজে ফিরি তোমায় প্রিয়ে দিনরাতে, 
দুঃখ যেন শিউলি ঝরা উঠোন আমার রোজ প্রাতে; 
বাশি হয়ে বাজি কিনা, তোমার লেখা কবিতায়? 
ঝিলের বুকে পূর্ণিমাটাদ-__দু'জন খেলি তার সাথে । 


১৭২ 


৪৮৭ 
স্বপ্নে দেখি, মুঘলশাহী, জালালুদ্দিন আকবরে, 
আবার আমায় মানবজনম লিখে দিও দুই 'করে'। 


৪৮৮ 
গোধুলিবেলায় ফোটালে গোলাপ, বুলবুলি কাদে সাঝরাতে, 
মধুর স্বপন, দু'চোখে মাখানো, কি খেলা খেলো তার সাথে; 
মেঘমল্লার অন্তরে যার__সাগরের গান তার কাছে? 

এলে অবেলায়, প্রিয়তমা হায়, বেসুরো বীণায় সুর মাতে? 


৪৮৯ 
বকুল, ফোটা আকাশরাতে, ঘুম নাই চোখে বন্ধু মোর, 
তুমিও তবে কি রাতের রানি, সন্ধামালতী আসলে ভোর; 
একটি রাত্রি, জীবন তোমার-_কী সুধা মিলিলো বন্ধু মোর? 
জীবনের চেয়ে সাধ হেথা বড়, হঠাৎ খুলিবে মৃত্যুদোর । 


১৭৩ 


৪৯০ 

আর কত রাত জাগিবে চারণ, ঘুমিয়ে পড়ো এই পথে, 
বন্ধ হবে পান্থুশালা, দুয়ার খোলা সেই রথে; 

তোমার কাব্য শেষের দিকে, নতুন যারা তাদের দিন, 
একটি গোলাপ রেখে এসো সূর্যোদয়ের সেই পথে । 


৪৯১ 

হঠাৎ আধার খুলিলো কপাট, উকি দিলো লালি নতুন বেলা, 
লাল টিপ যেন প্রেয়সী তোমার, শুরু হোক আজ নতুন খেলা; 
চল আজ প্রাতে যাই বনছায়ে, গাথিবো বকুলফুলের মালা, 
বিরহ, যাতনা মুছে যাক মোর, কুঞ্জে নাচুক ফুলবালা । 


৪৯২ 
তোমার সাথে খেলবো রাতি, ঘুঙুরপরে দুই পায়ে, 

শিশির এবং চাদের কিরণ রাতের বেলায় করে খেলা, 
বিরহ, সুবাস বাশির সুরে, দোল জাগাবে এই বায়ে । 


১৭৪ 


৪৯৩ 

যে ফুল ঝরেছে, কেদো তার তরে, নিঃস্ব হয়েছে সুবাস ঢালি, 
বিকশিত ছিল যৌবন যার তোমারই তরে, হে বনমালী; 

নেই প্রয়োজন সৌধ, স্মৃতির, থাক না পড়ে মাটির কোলে, 
শুধু দুই ফৌটা অশ্রু দিয়ো গো, দূরে গেছে যাক চোখের বালি । 


৪৯৪ 

কপাটবিহীন মনের খাচা, সেথায় থাকে বুলবুলি, 
উপদেশের ছড়াছড়ি, হাজার নিষেধ তাও করি, 
গাইছে আমার খাচায় বসে, বারণ করা গানগুলি। 


৪৯৫ 
বুলবুলি কয়, জনাব কবি, নাই যদি গাই সখের গান, 
কেমন করে সিক্ত রবে, কুঞ্জবনে ফুলের প্রাণ? 

দুই দিবসের বেচে থাকায়, কিসের স্বপ্ন, কিসের আশায়, 
যেমন আছো তেমন থেকেই দুঃখ ভুলে নাচাও প্রাণ । 


১৭৫ 


৪৯৬ 
এই আছি, নাই এই জগতে, হেথায় আবার কিসের মান, 
অর্থবিত্ত খুজে মরো, লাভ কি হয়ে অর্থবান? 

এই উপার্জন এই জগতে, স্বর্গে যাহার মূল্য নাই, 

মানুষ হয়ে ওঠো তুমি, মন, মানুষে বিত্তবান । 


৪৯৭ 

পাহারাদারেরা হাক দিয়ে যায়, গভীর রাতের বুকভাঙী, 
ঘুমহীন চোখে চাদ খুঁজে ফিরি-_ঘুমেতে চাদের মুখরাঙা; 
চার লাইনের কান্না সেথায়, কবির আবেগ দিল্‌ চাঙ্গা । 


৪৯৮ 

আজ রাতে তুমি স্বপনে আসিবে, জেসমিন কুঁড়ি বলেছিলো, 

আমিও মেখেছি আখিতে সুরমা, বেদিল তোমায় দেখিবো যে, 
রাত কেটে গেছে ঘুমহীন চোখে, টাদখানা তবু জেগেছিলো । 


১৭৬ 


৪৯৯ 

ডাকিছে তোমায় ভারানত মাঠ, শস্য, সোনাতে জুলভ্ীলে, 
এখানে রয়েছে নির্মল বায়ু, বুক ভরে টানা শান্তিশ্বাস, 
ঘাসের ভিতরে কত ফুল আর ঝিলেরা রাতের কথা বলে। 


৫০০ 

অর্থ-নেশা মাথার ভিতর, জ্ঞানের হিসাব নেই কাজে? 
নগদা-নগদির এই যে জগৎ, যা পারো তা হাতিয়ে নাও, 
করবে যা তার এই তো সময়, নইলে হারবে এই সীঝে। 


৫০১ 

জাদু, কার্পেট আজ এই রাতে, নিয়ে যাও মোরে অনেক দূর, 
এই জীবনের মোহনা ছাড়িয়া, যদি পারো নাও স্বর্গপুর; 
যেখানে রয়েছে তহুরা, শরাব-__সেবিকা রয়েছে অনেক হুর; 
দুঃখবিহীন ইচ্ছা, দুনিয়া, চারপাশে জলে সুখের নূর । 


১৭৭ 


৫০২ 

ঘুঙুর বলে চারণসখা, বাজি এবং বাজিমাৎ 
সৃষ্টিমাত্র সকল কিছুই পেয়েছে তা জন্মসাথ, 
জীবনবাজি লড়াই করো, এই ধরাতে দিবস, রাত 
বাজিমাৎ করতে হবে, নইলে তুমিই কুপোকাৎ। 


৫০৩ 

শীতল হাওয়ায় দোল দিয়ে যায়, জেসমিন বনে লাগে কীপন, 
আমি চেয়ে থাকি, আধার আকাশে, যদি ভেসে ওঠে সেই মুখ, 
তুমি বসে আছো সোনার নায়ে, রুবাই গাহিছে মনপবন। 


৫০৪ 

আজকে সাঝে তাকিয়ে দেখি, ম্লান চাদ এক ঝুলে আছে, 
কষ্টকালিতে রুবাই লিখি, দুঃখ শোনার কেইবা আছে? 
শরাবখানার সাথিরা বেশি-_মাতাল হদের বন্ধু সব, 
কাটলে নেশা বন্ধু কাটে, কেউ চেনা নয় কারো কাছে। 


১৭৮ 


৫০৫ 
তোমরা থেকো নদীর কুলে, কুপ্জবনের ফুলে ফুলে, 
কান্না হয়ে বাজবে দূরে, শিশিরভেজা ব্যাকুল বাঁশি । 


৫০৬ 
অল্পআয়ুর জীবন নিয়ে এই মালে আসলে সই, 
কালের রথে ছুটছি সবাই ভালোবাসার সময় কই? 
দিন ফুরালো, রাত্রি এলো--স্বগ্নপূরণ হলো কই? 


৫০৭ 
বিলের জলে গলে গলে কিরণ পড়ে এই ধারে; 
টাদবিরহী নারী তুমি, একলা চল চুপিসারে । 


১৭৯ 


৫০৮ 
কালের ঘড়ি দৌড়ে চলে, শেষ হলো না কাব্য প্রিয়ে; 

কুঞ্জবনের বুলবুলিটা, করলো যখন সুর-সাধনা, 

এমন সময় ডাকলে তুমি, বিদায়-সুরের বাঁশি দিয়ে । 


৫০৯ 

ভাবতে পার বন্ধু আমার এই চাদ আর দেখব না, 
ঝিলের পারে নরম ঘাসে আর তো রুবাই লিখব না: 
উল-বুনোনি ফুলের ছবি, ঘাসের বনে আকবো না। 


৫১০ 

আকাশে ফুটেছে জ্যোতম্নাফুলেরা, তুমি চেয়ে আছো চাদের দিক, 
কোরাস গাহিছে রুবাইপরীরা, সুবাস ছুটেছে দিগ্িদিগ; 

এমনি একটি মাধবীরাতে, আধা ঘুমু ঘুমু মদির আঁখিতে, 
কোন্‌ চেনাসুরে তুমি গেয়ে যাও, মধুমতি নদী, হে আশিক । 


১৮০ 


৫১১ 
তোমার কথা আজকে আবার পড়লো মনে বকুলভোরে, 
সুর্যোদয়ে একটি গোলাপ রেখে দিলাম তোমার তরে; 
যুদ্ধদিনের সেই বীরতৃ-ক্ষণে ক্ষণে মনে পড়ে । 


৫১২ 
মানুষের কাছে কি চাও প্রভু, সৃষ্টি করেছো যাদের তুমি, 
হেথায় যাদের জন্ম-মৃত্যু, এই তো মাটির সেই ভূমি; 
দুই দিবসের সরাইখানা তাও তো মানুষ ফুলচষে, 
বেহেশতখানা ভেবেই হেথায়, তোমার নামে দেয় চুমি । 


৫১৩ 

পান করেছি পেয়ালাখানি, যে শরাব তুমি ঢেলেছো সাকী, 
দিলের ভিতর মাতাল জিকির, হাওয়ার কলে যাচ্ছে ডাকি; 
কোথায় তুমি প্রিয়ে আমার, কোন্‌ বনেতে বনের পাখি, 
এসো অরূপ রূপের সাগর, প্রাণের ভিতর তোমায় রাখি । 


১৮১ 


৫১৪ 
কত আমার চাওয়ার ছিল, চাইতে তুমি দিলে কই, 
তোমার তরে দু'হাত তুলে, পাচবেলাতে বসে রই; 
ফুলের মালা চেয়েছিলাম, তুমি দিলে ফুলসুবাস, 

চেয়েছিলাম চাদখানাকে, জ্যোত্ম্ারাতি দিলে সই। 


৫১৫ 

তোমার সৃষ্টি বিচ্ছুরণেই হলাম আমি আলোময়; 

মদির নেশায় থাকি প্রিয় তোমার সাথে কই কথা, 
কোথাও খুঁজে পাই না তোমায়, সৃজন তোমার জগত্ময় । 


৫১৬ 

সবখানেতেই দয়া তোমার, ভালোবাসার চিহ্ন কই, 
আমি তোমার চাইনি দয়া, ভালোবাসার কাঙাল সই; 
সবই তোমার গোলাপসম, যেমন সুবাস তেমন রূপ, 
আমিও তোমার তুলির চিত্র, বাসবে ভালো, জেগে রই। 


১৮৯২ 


৫১৭ 

বকুলবেণীর সুন্দরী গো, থাকলে না হয় মোর সাথে; 
তুমিই না হয় গাইলে গজল, রইলো গোলাপ ডানহাতে, 
দ্রাক্ষারসের ঝরলো শিশির, মনোবীণায় প্রাণ মাতে । 


৫১৮ 
ঘুরছে পিছে মরণ আমার, বুনেছি আমি মহুয়াগাছ, 
মহুয়ামদে মাতাল হয়ে, এই জগতেই করছি বাস; 
জীবন হেথায় আনারকলি, মরণ ভালো কে বাসে, 
ভালোমন্দের এই যে বেহেস্ত, মন বলে তুই আর কি চাস? 


৫১৯ 

কোথায় থাকো বন্ধু আমার, গাইছে সে যে তোমার শান; 
এই ত্রিলোকের কোথায় তুমি, জলে-স্থলে আসমান, 
হৃদয় বলে, এই হদয়েই করছো তুমি অবস্থান । 


১৮৩ 


৫২০ 

স্বপ্নসাধের আনাগোনা, এই তো তোমার সরাইখানা, 
ভাবতে পারো অনেককিছু, কল্পনাতে নেই মানা; 

যদিও তোমার ক্ষণিক জীবন, জ্যোৎযম্নামাখা মনের পবন, 
বুনে চল জীবনধরে অমরতার বীজদানা । 


৫২১ 
তোমার সাথে দেখা হলো, পান্থশালার সেই পথে, 
আখির পাখি কইলো কথা, দু'জন ছিলাম এক রথে; 
দুই পাখিতে আমরা এখন এক খাচাতে বাস করি, 
একটি তাহার হারিয়ে গেলে, বাচবে অন্যে কোন্মতে? 


৫২২ 

জন্ম-মৃত্যুর খেলায় মেতে করছি সবাই কলরব; 

এই পৃথিবী তোমার মতই কালের রথের যাত্রী এক, 
দিন ফুরালে সরাইখানার নিভবে আলোর বাতি সব। 


১৮৪ 


৫২৩ 
হৈমন্তিক রাতের আকাশ, লক্ষ তারার উৎসব, 
বুঝতে পারো বন্ধু, জ্ঞানী, জন্ম-মৃত্যুর কলরব; 
ফুলের মতই জন্ম তাদের, ঝরছে মরে সব ক্ষণে, 
তাই যদি হয়, মৃত্যু নিয়ে বৃথাই কেন ভাবছো সব? 


৫২৪ 
মরণপারের যাত্রী সবাই মহাবিশ্বের সবকিছু, 

হয়ত আগে চলছি আমি, আসবে সবাই মোর পিছুঃ 
মৃত্যু মানে জন্ম আরেক, কেউ জানে না কোন্রূপে, 
রসায়নের আজবখেলা, বলে গেলাম তা চুপে । 


৫২৫ 
গোলাপবাগের বুলবুলিটা, গাইছে সদাই মধুর গান, 
এই তো আমার জন্মভূমি, হেথায় আমার আছে খণ। 


১৮৫ 


৫২৬ 

আজ মাটিতে জ্যোত্ম্লাকিরণ, ঘাসের নীচে ফুল হাসে, 
বকুলফুলের আকাশরাতি, গন্ধে যে তার চাদ ভাসে; 
ব্যাকুলবাশির এমন রাতে, বন্ধু তুমি নাই পাশে । 


৫২৭ 
আজকে আমি তোমার সাথে বলবো কথা মাঝরাতে, 
আকাশভরা বকুলতারা, থাকবে জেগে জ্যোতম্নাতে; 
অনেক কথা তোমার সাথে, হয়নি বলা যে কথা, 
ফুলের গন্ধ যে কথাটি, স্বপ্ন এবং ভাবনাতে। 


৫২৮ 
চাদের কানে বলে গেলাম, বকুলমালা গেঁথেছিলাম, 
হয়নি বলা “কৃষ্ঠা বালা", তোমায় ভালোবেসেছিলাম; 
হয়নি বলা তোমার জন্যে কত গোলাপ ছিড়েছিলাম, 
হয়নি বলা মেঘের মত, বন, পাহাড়ে কেদেছিলাম । 


১৮৬ 


৫২৯ 

তোমার চোখে চোখ পড়েছে, আজকে রাতে এই ফাণ্তনে, 
আগুনলাগা গোলাপবাগান, বুলবুলিটা গাইছে গান, 
পাগল চারণ নৃত্য করে, কার কথা যে কে শোনে । 


৫৩০ 

যে ঠিকানায় পৌছে যাবে গোলাপফুলের চিঠিখানা; 

সেই ভোলা মন, পথের চারণ, বলল হেসে সেই যে মেয়ে, 
নীলসাগরে তার চোখেতে খুঁজি তোমার দিল্খানা । 


৫৩১ 
সারাবছর বাসলে ভাল, স্মরণ করি তোমার খণ; 
তোমার জন্য রইলো গোলাপ, শুভেচ্ছা আর আশীর্বাদ, 
বন্ধু তোমার দিনগুলোতে, বেজে উঠুক সুখের বীণ। 


১৮৭ 


৫৩২ 
সন্ধ্যামালতী সুন্দরী ফুল, তোমার জন্য আমি তো নই; 
নীলকার্পেট আকাশখানিতে বকুল ছড়ানো তারার দল, 
সেখানে আমি ফুল-সুবাসে, আলোর ধ্যানে মগ্ন রই। 


৫৩৩ 

বুলবুলি গো ফিরে এসো, আর কতকাল দূরে রই; 
শূন্য হিয়া সোনার খাচা, গোলাপবাগে রয় পড়ে, 
রুবাইপরীর কোরাস কাদে, কোথায় প্রাণের পাখি কই? 


৫৩৪ 

আজকে ভোরের সূর্যসোনা, তোমার জন্য রক্তগোলাপ, 

আজ সকালের বকুলতলা, তোমার জন্য হলুদ গোলাপ; 
আজ সকালে বন্ধু আমার, তোমার জন্য বাহারি গোলাপ, 
তোমার জন্য রইলো প্রিয়া সুবাসভরা হদৃগোলাপ । 


১৮৮ 


৫৩৫ 

ফুল শুধু ফোটে, ঝরে না কোথাও, মৌ-মৌ করে সুবাসে;ঃ 
যেখানে চাদের পূর্ণিমারাত, রূপালী জ্যোত্ম্না পড়ে থাকে, 
সেখানে তুমি সেই অন্সরা, বকুল-বিনুনী রয় কেশে। 


৫৩৬ 

মন পেতে শুনি এই সকালে, ফুলেরা জপিছে তোমার শান; 
প্রিয় নার্গিস কোথায় তুমি, বিরহে কীদিছে আমার প্রাণ, 
মদিরা, বেহুশ পাগল আমি, বুঝি না তো তার আহ্বান । 


৫৩৭ 
এই যে আধার জোনাকর্জুলা, তারাফুলের নীলবাগান, 
ঘাস, গালিচায় শুয়ে শুয়ে, গুন-গুনিয়ে গাইছি গান; 

মেঘের কাছে জল চেয়েছি, বৃষ্টি হলেই ভিজবে প্রাণ । 


১৮৯ 


৫৩৮ 

তোমার সাথে যে কথা কই, সেই কথাটাই লিখে যাই; 
গুণের বিচার হোক না তেতো, তাতে আমার দুঃখ নাই, 
আকাশভরা তারা আছে, আর কি বলো আমার চাই? 


৫৩৯ 
ঘুমিয়েপড়া এই শহরে, একলা চারণ জাগে পথে, 
জ্যোত্ম্নাকিরণ হাতছানি দেয়, চারণ ওঠো কল্পরথে; 
হেথায় তারার ফুলবাগানে, রুবাই লেখা পথে পথে, 
চন্দ্রীলোকে পাঠ করে যাও, দেখুক প্রিয়া স্বগ্নতে । 


৫৪০ 

তুমিও হয়ত ঘুমের মাঝে, গোলাপ্ঘাণে মাতাল একা, 
স্বপ্নেভাসা ফুলকলি-চোখ, কী যে মদির কাজলরেখা । 
এমন মধুর স্বপ্নমাঝে, আমার মুখ কি যায় দেখা? 


১৯০ 


৫৪১ 

উঠবে এখুনি আকাশে চাদ, জ্যোহগরায় খুঁজো প্রিয় সাথি; 
তার আগে গেয়ো বিরহিণীগীত-_ঘাসের বাগানে ফুটবে ফুল, 
নির্জনে বসি আবার দু'জনে, গীতল কথায় উঠবো মাতি। 


৫৪২ 
পথের ঘাসকে রেখেছি বলে, আসবে সে তো এই পথে, 
হাজার ফুলের সুবাস-পরশ লাগে যেন তার রথে; 
ফাগুনদিনের আগুন সে তো, জালবে আমার মন দিয়া, 
ফুল্ল সখি দেখিস তাকে, নইলে মরবো লঙ্জাতে। 


৫৪৩ 

সরাইখানার এই আসরে নাচলে হদয়-উর্বশী, 
আকাশ থেকে নামলো এসে, এই বাগানে এ শশী; 
তোমার হাতেই বাধা আছে পুতুলখেলার সেই রশি। 


১৯১ 


৫৪৪ 
আমরা দু'জন পাখির কুজন, সরাইখানার আড্ডাতে, 
নীলমদিরা জীবন পিয়ে, খুনসুটিতে মাঝরাতে; 

ফুল ফুটিয়ে, হুল ফুটিয়ে, দুঃখ-সুখের যায় প্রহর, 
পুরবীতে গাইবো দু'জন, উঠলে চাদ আজ সীঝরাতে । 


৫৪৫ 
বুঝতে পারো মৃত্যু কেমন? হাতে সময় কিচ্ছু নাই, 
ক্ষণিক-জীবন সংগে নিয়ে, চলছো ভেবে যাচ্ছেতাই; 
পান করে যাও খোদাই-শরাব, যে নেশাতেই মুক্তি পাই। 


৫৪৬ 
ভালোবাসার গাইছো গজল, পেলে কিনা মূল্য তার? 
তারাভরা আকাশবুকে, জীবনটা তো শূন্য সার। 


১৯২ 


৫৪৭ 
মদির দুটি নাচিয়ে আঁখি, গাইলে গজল গুলবাগে, 
শরাব-নহর, ভাসলো হৃদয়, কলাবতীর ধুনরাগে; 
কইলো আমার বুলবুলিতে, তুচ্ছজীবন ভাবছো কি, 
জীবন ভিজাও দ্রাক্ষারসে, সুবাস-রঙিন ফুলফাগে । 


৫৪৮ 

অবাক হয়ে ভাবি শুধু, অবাক কলাকার, 
কত কিছুই করলে সৃজন, শৃন্যেরই মাঝার; 
নিজেই গড়ো, নিজেই ভাঙ্গো, মহতৃ-অপার, 
ভাঙ্গাগড়ার মাঝে দেখি, জীবন শূন্যসার । 


৫৪৯ 

বিরহের ফুল ফোটে মোর বাগে, বুলবুলি গায় বিরহীগান, 
ভাসিয়া বেড়াও টাদ-ঝিলমিল, আমার হৃদয়, নীল আসমান; 
চাদফুল তুমি শিশিরে-সুবাসে, আমি থাকি সদা মাতোয়ারা, 
দিলের ভিতরে দিলের পিদিম, জঁলিতেছ তুমি অনির্বাণ । 


১৯৩ 


৫৫০ 

এই যে জগৎ হাজার বছর, আসলো কত এলেমদার, 
আকাশজমিন জলের ভিতর করলো কত আবিষ্কার; 
মানবমনে দুঃখ হাজার, সদাই করে হাহাকার, 
হৃদয়পোড়া নিভাতে আগুন, আর কি আছে বিধান তার? 


৫৫১ 
বুনো জেসমিন তুমি তো এখন, অলিন্দতে টবের ফুল, 
চাদ কি দেখ আগের মতই, কর্ণে পরো শিশির দুল? 
মনে কি পড়ে সেই যে চারণ ঘুঙুরপায়ে নাচতো গীয়ে, 
কিরণ হাসে ঝিলের জলে, সবই যেন মনের ভূল । 


৫৫২ 

অট্টালিকার ফীকফোকরে, রোদের খেলা চঞ্চলা; 
টোলপড়া এ গোল-গালেতে, বইছে হাসি কলকলা, 
ফুলের সুবাস বলছে ডেকে, আসবে প্রিয় মনভোলা । 


১৯৪ 


৫৫৩ 

গোলাপকথার রুবাই আছে, আছে আমার জ্যোত্ম্নারাত, 
ইচ্ছে হলে কইয়ো কথা, চতুর্দশী চাদের সাথ; 

তোমার পথেই নেচে গেলাম, পাগল চারণ রুবাইকার, 
তুমিই কবি, নইকো আমি, জগত্জুড়ে করছো মাৎ। 


৫৫৪ 

পান্থশালায় দেখা হল, তোমার সাথে শেষবেলা 
জমবে কি আর বেচাকেনা, ভেঙে যখন যায় মেলা; 
তোমার তরেই যে দোকানি, দিও তারেই ফুলমালা । 


৫৫৫ 

মন চলে যায় তোমার সাথে, কোন্‌ অজানায় পানশীনায়, 
তারাফুলের আকাশবাগান, জ্যোত্ম্লাময়ী চাদের গায়; 
হয়ত তুমি স্বপ্নে ছিলে সফেদ-শুভ্র বিছানায়, 

হয়ত আমিও অন্ধকারে, ঘুমের ঘোরে কল্পনায় । 


১৯৫ 


৫৫৬ 

চল প্রিয়ে দ্রাক্ষাবনে, পানশালাতে মধুরক্ষণে, 
দ্রাক্ষারসে ফেলবো ধুয়ে দুঃখ যত মনের কোণে, 
উঠবো জ্বলে দুইজনাতে আগুন হয়ে এই ফাগুনে । 


৫৫৭ 
দেখছি আমি মানুষগুলো, উঠছে জেগে এই দেশে, 
লাগছে ভালো মানুষগুলো, কর্মবীরের এই বেশে; 
তুমি ও আমি কর্মী হেথায়, দেশটা গড়ে তুলবো যে, 
ভালোবাসার গোলাপ দেবো রোজ বিকেলে দিনশেষে । 


৫৫৮ 

গর্ব করি জন্ম আমার, কর্মবীরের এই দেশে, 
বাগান গড়ে তুলছি এদেশ, দেখে নিও দিনশেষে; 

এই বাগানে ফুটলে গোলাপ, দেখ বন্ধু তার বাহার, 
রোজ বিকেলে একটি গোলাপ গুঁজে দেবো তার কেশে । 


১৯৬ 


৫৫৯ 
পানশালার এই দরবারেতে, গাইবো আজি বিলাসখানি, 
জ্যোতম্নারাতে থেকো পাশে সুন্দরীগো চাদের রানি; 
রুবাইপরী নাচবে রাতে, জুইকলিরা ফুটবে যে, 

প্রিয় সাকী মুখ না ঢাকি, পূর্ণ রেখ গেলাসখানি। 


৫৬০ 

আমি অধম পানপিপাসু, মোর গেলাসে ঢালো সাকী; 
মায়ার খেলা জীবনখানি, ফুলেভরা ফুলদানী, 
যুগের কাছে দোলাচলে জ্ঞানগ্রন্থের সব বাণী । 


৫৬১ 

কথা বলি তোমার সাথে, স্বগ্নগোলাপ নিয়ে হাতে; 
ইচ্ছে করে তোমার সাথে, বৃষ্টিভিজি জ্যোত্ম্লারাতে, 
ইচ্ছে করে তোমার সাথে, মালা গাঁথি বকুলপ্রাতে । 


১৯৭ 


৫৬২ 
তুমিই যেন দ্রাক্ষালতা, জড়িয়ে আছো জীবনভর, 
লালসরাবে মদির গেলাস, পান করেছি পরস্পর; 
নেশায় দু'জন বুঁদ হয়েছি, খুনসুটিতে কাটছে দিন, 
চাদের পানে চেয়ে থাকা দুই দিবসের নিশাচর । 


৫৬৩ 

ভাসবো আমি তোমার বুকে, অনিশ্চিত মধুর সুর; 
জলেভাসা জীবন আমার, পানপেয়ালা বামহাতে, 
ডানহাতে মোর প্রেমের বাশি, ভেসে যাবো সমুদ্দুর ৷ 


৫৬৪ 
কাদছে আমার বুলবুলিটা, তোমার কথা মনে করে, 
গোলাপবাগান উজাড় হলো, দিনদুপুরে বর্ষা-ঝড়ে; 
ছন্দ কবির হারিয়ে গেলো, বেতাল বাদন শুরু হলো, 
কৃষ্ণতকালো আধার হলো, মেঘের ছায়া চাদের পরে । 


১৯৮ 


৫৬৫ 
আকাশভরা চাদের সনে কাটবে মোদের রাতমধুর; 
মাতালরাতে সাগরসাথে খেলবে রূপার সফেন ঢেউ, 
গাইব দু'জন কলাবতী, এই তো মোদের স্বর্গপুর। 


৫৬৬ 

বাঁধন ছিড়ে মন ছুটে যায়, কী জানি সেই কোন্‌ দেশে, 
তুমিও সেথায় সেই কিশোরী কলাপাতা রঙিন শাড়ি, 
মাধবীলতার ঝুমকোহাতে, বকুলমালা রয় কেশে। 


৫৬৭ 

জ্ঞানবেত্তা তোমার কাছে, রইলো আমার অনুরোধ, 
যেমন আছি থাকতে দিও, ভেঙো না মোর জীবনবোধ । 
তুচ্ছ আমি সরাইখানার দুই দিবসের পাড় মাতাল, 
ভালোবাসার গোলাপচাষি, চাই না তোমার প্রতিরোধ । 


১৯৯ 


৫৬৮ 

বাজিয়ে বীণা সরাইখানায়, গেয়েছিলাম যখন গান, 
নাচলে যখন ঘুডুরপায়ে, আবার ফিরে পেলাম প্রাণ, 
গোলাপবনের বুলবুলিটা, গায় যে প্রিয়ে তোমার শান । 


৫৬৯ 

মদালসা তোমার আঁখি, কুঞ্জবনের বুনো পাখি, 

পূর্ণ কর পেয়ালা আমার, সরাইখানার ওগো সাকী; 
গোলাপ দিলে, গজল দিলে, দিলে গানের বুলবুলি, 
পেয়ালাভরা শরাব দিলে, রাখলে না তো কিছু বাকি। 


৫৭০ 
কেমন করে বুঝবো বল, তোমার জ্ঞানের তীক্ষধার; 
নিলাম মেনে যা বল তাই, কিন্তু জীবন শূন্য সার। 


৫৭১ 
তোমার মুখ মনে করে, শিশির ছোব এই হাতে; 
হায্নাহেনা ঝোপের ভিতর, লুকিয়ে থাকা জ্যোতম্নাতে, 
মধ্যরাতে ব্যাকুল-বাঁশির, ফুলেল-ঝরা কান্নাতে। 


৫৭২ 
সুন্দরী গো গেলাস ভরে, থেকো আমার গা ঘেষে; 

গুঁজে দেবো একটি গোলাপ সাকী তোমার কালোকেশে, 
হুরপরীদের চাই না আমি, বেহেশত আমার এই বেশে। 


৫৭৩ 
কিতাব পড়ো ভালো কথা, করছো কেন এত সোর; 

তুমি থাকো তোমার কাছে, নই আমি তো মানিকজোড়, 
জিকির করে কাটলো রাতি, আসলো না হয় আরেক ভোর । 


৫৭৪ 
সুরের লহর লেগেই থাকে, একলা আমার প্রাণজুড়ে; 
সেই যে আমার অচিন তুমি, গান কর যে কোন্‌ সুরে, 
দেহের ভিতর হাজার কোঠার, থাকো তুমি কোন্‌ পুরে? 


৫৭৫ 
এই যে আমার দেহমন, এর ভিতরে হাজার বন, 
হাজার রকম ফুলবাগিচায়, মালী আছে লক্ষ জন; 
সবাই যেন একই রকম, কাজে তাদের হাজার ধরন 
ভেবে এখন তোমরা বলো, কাকে আমি দেবো মন। 


৫৭৬ 

তোমার জন্য এই যে গোলাপ, তোমার জন্যে এই বাগান 
তোমার জন্য জ্যোত্ম্নারাতে বুলবুলি মোর গাইবে গান; 
পান্থশালার এই আসরে, দুই দিবসের বন্ধু মোর, 

শরাব এবং সাকীর বাধন, নেই যেখানে অভিমান। 


২০২ 


৫৭৭ 
সুরা এবং সুরের নেশায় বাদলদিনের জ্যোত্ম্নারাত, 
রইলে সাকী আখির পাখি, এমন রাতি, বেদিল সাথ; 
বাজাও বীণা বন্ধু আমার, দুঃখ-ভোলা উঠছে চাদ, 

অনিশ্চিত এই জীবনে, ফুটুক আরেক আশার প্রাত। 


৫৭৮ 
কবির হাতের পেয়ালা যেন লাল শরাবের সমুদ্দুর; 
কোথায় তুমি বেদিল সাকী, কবির শুধু মরণ বাকি, 
বেহুশ কবি যায় যে ডাকি, এসো আমার স্বপ্নপুর | 


৫৭৯ 

আজ প্রভাতে ঘুমের ঘোরে, ডাকলে সাকী ফুলবাগে, 
বুলবুলিটা গাইলো গজল, তোমার আমার প্রেমরাগে; 
ধুলির ধরায় যে কটা দিন যাক না কবি অনুরাগে, 
চুম দিয়ে যাও পেয়ালাখানি, জীবন জাগুক রঙফাগে। 


২০৩ 


৫৮০ 

দেখরে কবি এই সরাইয়ে, জীবন জাগায় লাল পানি 
মরার আগেই মরবি কেন, কাব্যভরা এই জীবন, 
একটি রাতের ফুলও সুখী, তুই কেন বল্‌ অভিমানী? 


৫৮১ 
নীরবের কাছে অভিমান করে, লাভ কি বল রুবাইকার, 
তারচে পায়ে ঘুঙুর বাধো, নেচেই করো রাত কাবার; 
গীতল কর কবরখানা, মূল্য কিছু নেই মরার । 


৫৮২ 
সরাইখানা, কবরখানা, সবকিছু তো একই সই, 
সুখ এবং দুঃখ নিয়ে একই বৃত্তে জেগে রই; 
সরাইখানায় তোমার সাথে কাটলো কত চাদনীরাত, 
কবরখানায় একলা রবো, তোমার সঙ্গ পাবো কই? 


২০৪ 


৫৮৩ 
কালের কথা কালেই থাকুক, আজকে এসো গুলবাগে, 
বুলবুলিতে গাইবে গজল, দরবারীটার ধুনরাগে; 

কেউ জানে না কালের খবর, কে মরে আর কে জাগে? 


৫৮৪ 
গাইলে তুমি গীতল সুরে, আমার মনের অন্তঃপুরে, 
কেমন করে বুঝাই বল, পাগলপারা হৃদয়টাকে, 
খোঁজে তোমায় ফুলবাগিচায়, ব্যাকুল বাশি কাদে সুরে । 


৫৮৫ 
আখির পাখি রঙিন হলো, আর ঢেলো না পেয়ালায়, 
উতল হওয়া হৃদয় আমার, তোমার জিকির ভুলে যায়; 
এই তো আমার দমে দমে সাকী সাকী উঠছে রব, 
দিলের মাতম ছড়িয়ে পড়ে, আকাশরাতের সব তারায় । 


৫৮৬ 

ফুরিয়ে গেল সাকীর শরাব, পাঁড়মাতালের নেশা নাই, 
সাকী কাদে মধ্যরাতে, শরাব বল কোথায় পাই? 
মাতাল বলে, ওগো সাকী, রাত পোহানোর আরো বাকি, 
পানপিয়াসে যাচ্ছি মরে, দাও গো তোমার হদয়টাই। 


৫৮৭ 

হাজার গেলাস শরাব দিলে, কাপছে না তো মোর হিয়া; 
রাত পোহালে পড়বো ঘুমে, দাফন করো ফুল দিয়া, 
দুঃখ পেলেও, মনে রেখো, তুমিই ছিলে মোর প্রিয়া । 


৫৮৮ 
এই যে তোমার ফুলবাগিচায়, হেথায় হাজার হালাকু খান, 
হত্যা এবং রক্তঝরা, চলছে সদাই অভিযান; 

হাজার দুঃখ বুকে নিয়ে বেচে আছে এই মাটি, 

ফুল হয়ে ফুটছে আবার লক্ষ কোটি পোড়া প্রাণ। 


৫৮৯ 
বাদশাহী কত গুজরে গেল, সাক্ষী আছে নীল-আকাশ; 
তুমিই শুধু পারলে কবি, ধ্বংসযজ্ঞে গোলাপচাষ, 

এই বাতাসের বারুদপোড়া, বদলে দিলে ফুলসুবাস। 


৫৯০ 

মনে করে দেখ, কত খৈয়াম, প্রাণের পেয়ালা লাল-শরাব, 
পোড়ামাটিতে, পোড়াজ্যোতত্ায়, বাজালো নিশিতে নীল-রাবাব; 
কবির কবিতা ফুল হয়ে ফোটে, মানুষের মনে কোণে কোণে, 
আবার মানুষ রুবাই গাহিছে, বদলে গেলো দিল্স্বভাব। 


৫৯১ 

বুকের উপর কান পেতে রও, গাইছি দেখ তোমার শান; 
বদ নসীবের দুঃখ কত, গুণে দেখো শত শত, 

ঝড়ো হাওয়ার সাগর যেন, আছড়ে পরে ঢেউয়ের প্রাণ । 


৫৯২ 

জ্ঞানবেত্তা বন্ধু আমার, বাগানভরা তোমার ফুল, 
ঝরেই পরে ঝড়ে যদি, বল তোমার কোথায় ভুল; 
কাতর তুমি অল্প হাওয়ায়, ঝড়ে যিনি সবই খোয়ায়, 
ঝড়ের সাথে বসন্ত বায়, কেমন করে করবে তুল। 


৫৯৩ 
জীবন নিয়ে হিসাবখানা, তোমার না হয় অনেক বড়, 

আমি না হয় জীবন বলে খড়কুটোকে করছি জড়ো; 

লাল সিরাজীর পেয়ালা খানা, পারবে গিলতে তাও জানোনা, 
এমন তুচ্ছ জীবন যদি, তা নিয়ে ক্যান বড়াই করো। 


৫৯৪ 

যে মাতালটি ভাটিখানায় পড়েই থাকে সব সময়, 

দরজা যদি হুরীখানার তার সামনে খোলা হয়, 

তার জ্ঞান কি খুলবে জ্ঞানী, চাইবে সে তো আরো পানি, 
বৃথাই তোমার জ্ঞান সাধনা, রুবাইকারে ভেবে কয়। 


৫৯৫ 

রাত জেগে জেগে ভাবছি বসে, জীবন যাবে কি অংক কষে? 
বিরান আমার রুবাইয়ের খাতা, মাতাল কলমও রয়েছে বসে; 
তোমাকেই শুধু মনে পড়ে প্রিয়, মেঘলা রাতের মধু বৃষ্টিও, 
তারাও জেগে আমার সাথে, ঘাসবনে ফুল মন চষে । 


৫৯৬ 

প্রিয় ভালোবাসা বন্ধু আমার, জ্যোতম্্রা ঢালা এ রাতের আকাশ, 
অলিন্দে মোর বেলীর ঝোপে, বুনো রাতি এ ফুলের সুবাস; 
এক চিলতে মেঘ যেন তুমি, প্রান্তে চাদের কিরণ চুমী, 
হেমন্তের সাঝে শীতল করা, বাঁশীর সুরেলা মিহি বাতাস। 


৫৯৭ 
নক্ষত্রের অচেনা বাঁশী, বহুদূর থেকে দিয়ে যাও সাড়। 


৫৯৮ 

তুমি যে আমার চাদনী রাত, অঞ্জলী ভরা বেলীর ঘ্বাণ, 
তুমি যে আমার ঝড়ের সাগর, উছলে ওঠা ঢেউয়ের প্রাণ; 
তুমি যে আমার অঝোর বৃষ্টি, গলা ছেড়ে গাওয়া গান, 
তুমি যে আমার ঘাসের গালিচা, ছল করা অভিমান । 


৫৯৯ 
স্বপ্নে দেখি অলিন্দেতে, দাড়িয়ে আছো জ্যোত্ম্লাতে, 
বলছো তুমি চাদের রাতে, বন্ধু আমার এসো সাথে, 
দিনের যত দুঃখ আছে, থাক না দূরে আজ রাতে। 


৬০০ 

আসলে যখন এই নিশীথে, চমকে গেল মনোবীণা, 
থমকে গেল হদের কীপন, রুবাই লেখা হয় কিনা। 
তুমি যেন মেঘের ভিতর চাদের খেলা দিনরাতের, 
পাড়মাতালের কাছে তুমি দুঃখ-ভোলা মদ কি না? 


২১০ 


৬০১ 

আজকে চল জ্যোত্ম্লা রাতে, তুমি-আমি দু'জন মিলে, 
জেগে থাকি চাদের সাথে, রুবাইরাঙা শরাব গিলে; 

পড়বো রুবাই চাদের নীচে, কেউ আগে নয়, কেউ না পিছে, 
সমস্বরে কোরাস করে, ভালোবাসার দরাজ দিলে । 


৬০২ 

কাদিয়া মরিছে তৃষিত হৃদয়, তোমারই তরে গো স্বগ্রসাথি, 
আসে না তো ঘুম, নির্ঘুম কাটে, তারাফুলে ভরা মধুরাতি; 
তুমি কোন্‌ বনে, বল কার সনে রয়েছ এখনো মাতি? 


৬০৩ 

ঘাসের উপর থাকবো শুয়ে, দেখবো রাতে চাদ ওঠা, 

মিহিন সুবাস মাতাল করা, ঘাসের ভিতর ফুল ফোটা; 
তুমিই আমার চোখ জুড়ে যে, তুমি আমার মন জোড়া, 
অন্ধকারেও জেগে তোমার হরিণ কালো চোখ দুটা । 


২১১ 


৬০৪ 

মুখে, মুখে ফুল ফোটালে, অনুভবে আসলে না, 
বকুলমালা শুকিয়ে গেলো, তবু ভালোবাসলে না; 
কত চাদনী গলে গলে, জ্যোত্ম্নাময়ী তোমার বোলে, 
হুল ফুটিয়েই গেলেই শুধু, আমার পানে হাসলে না। 


৬০৫ 
তুমি বল মোরে কলঙ্কী ফুল, বিষাদে কাদে লো ফুলবাগান, 
মেঘের নেকাবে ঢেকে গেলো চাদ, তোমারে দেখিয়া হে পাষাণ; 


৬০৬ 

কে জানে তখন, কোন দূরশে, তোমার কাটিছে মধুরাতি; 

যে ফুল ফুটিল তোমার আশায় সে ফুল আজি ঝরিয়া যায়, 

রজনী আমার কাদিয়া বলে, মরণে তোমায় পাবো কি সাথি? 


২১২ 


৬০৭ 

গজনীতে আজ নেই মাহমুদ, দিল্লিতে নাই শাহজাহান, 
ধুলায় আজিকে ধূসরিত ওড়ে, তাদের বিত্ত তাদের শান; 
পান্থশালায় দুদিন খেলায়, কেন যে যুদ্ধ, হানাহানি, 
কেন যে আমরা এক বাগিচায় গাইতে পারি না শান্তিগান? 


৬০৮ 

একলা দিলে, দিল্দরদী, জলের ভিতর চোখ ভাসে; 
আমায় দেখে হঠাৎ করেই, আখির ভিতর প্রাণ হাসে, 
বদলে কেন মুখের ভাষা, ভালো যদি নাই বাসে? 


৬০৯ 

তোমরা সবাই জেনেশুনেই বিষ-পেয়ালায় দাও চুমুক, 
গোলাপ হাতে বন্ধুজনের, নির্বিচারে ভাঙছ বুক; 
মানবতা হারিয়ে গেছে, সবাই যেন যুদ্ধবাজ, 

সুখের জন্যে লড়াই করো, বুকের মধ্যে রেখেই সুখ । 


২১৩ 


৬১০ 
ছুঁয়ে দেখ, এই বুকেতে, তারায় ভরা নীল আকাশ, 
জ্যোত্ম্লাময়ী রাতে না হয়, খুললে নদীর বসনটুক। 


৬১১ 

তোমার কাছে গোপন কিসের-__ খোদার কাছে নেই যখন, 
তুমি আমার, আমি তোমার-_-তোমার আমার এই ভূষণ; 
খোদার দেয়া এই জগতে কোন কিছুই নেই গোপন 

যে জন খোলে দিলের সিন্দুক, জগতে তো সেই আপন। 


৬১২ 

দিনটা তোমার কেমন গেল, রাত কেটেছে স্বপ্নে কি? 
পাঁড়মাতালের হিসাব কি গো নেয় কোনদিন রাজার ঝি 
পথের ধারে গাছের নীচে হৃদয় খুলে বসে আছি-- 


২১৪ 


৬১৩ 
পথের মাঝে যেথায় দেখা, রইলো স্মৃতি একটি ফুলে, 
পারলে তুমি নিও তুলে, কুসুমঘন এলানো চুলে; 

দেখবে দূরে মাতাল যে এক-_হদয় ভাংগা পড়ছে ঢুলে, 
সেই যে পাগল, সেই যে কবি, রুবাই লেখা গেছে ভূলে । 


৬১৪ 
সুধা ঢালে আজ নিশীথে, আমার মনের দীঘির পারে; 


৬৯৫ 

তারায় তারায় কারে খোজো, কোথায় মদেল, তোমার সাকী? 
আজকে না হয় নিজেই ঢালো, বিষপেয়ালায় মদির আলো, 
খানিক নেশা হলেই তোমায়, সাকীর আচল রাখবে ঢাকি। 


২১৫ 


৬৯৬ 

আবার কোথায় দেখা হবে, পারলে দিও ঠিকানা, 
মরলে মানুষ কোথায় যাবে? কারো কাছে নেই জানা; 
দেহতো যায় কবরখানায়, হদয় মন যে কোনখানে? 
পরকালে যাবার আগে দিয়ে যেও ঠিকানা । 


৬১৯৭ 

একটি নদী সামনে আমার, নদীর নামটি অন্ধকার, 
নদীর কথা স্মরণ করো, বন্ধু আমার শতবার; 

এপার আলোয় বন্ধু স্বজন, এপারে মোর দিল আধার 


৬১৯৮ 

তোমার পানে চেয়ে আছি আখি তুলে চাওনা সই, 
শিশিরে সিক্ত হবে মরুভূমি, রাতের আকাশে চেয়ে রই; 
নদীর কাছে কান্না পেলাম, মেঘের কাছে অভিমান, 
তোমার কাছে দুঃখ পেলাম, যা নিয়ে সই বেচে রই। 


২১৬ 


৬১৯ 
বন্ধু যেন তুমি আমার, হাজার বছর ধরে চেনা, 

তুমি আমি পরস্পরে ভালোবাসার দামে কেনা; 
ঝিলের পারে চাদনীরাতে, তুমি আমি অনেকদিন, 
দুঃখ ভোলা গান গেয়েছি, বাজিয়ে যুগোল প্রাণবীণা । 


৬২০ 

ফুল সুবাসে থাকবো ডুবে, দেখে নিও কাল প্রাতে; 
এই জগতে দিবস যামী, অবহেলার রুবাই আমি 
কেউ পড়েনি পংক্তিগুলো ভালোবাসার দিল্-সাথে । 


৬২১ 
হৃদয় মরু প্রেম পিয়াসে, পেয়ালা ভরো লাল পানি, 
নেশায় ডোবার আগের সাকী, দাওগো তোমার ওষ্ঠখানি; 
আজকে রাতে গাইবে গজল, প্রাণ নাচানো প্রেম বাণী; 
গাইবো প্রিয়া ঢুলু নেশায়, টাদনী রাতে বিলাস খানি । 


২১৭ 


৬২২ 

মরুর বুকে বিশাল একটি পূর্ণিমা চাদ উঠলো যে, 
নীল কার্পেট আকাশ জুড়ে, তারার বকুল ফুটলো যে; 
এমন রাতে শরাবদানী পূর্ণ করে আসলে যে, 

মরণ হলেও দুঃখ তো নাই, এমন ভালো বাসলে যে। 


৬২৩ 

তোমার চিঠি পেয়েছি গো, ঠিকানাটা হয়নি ভুল; 
তুমিই আমার শরাবদানী, কথা তোমার শরাব ফুল, 
তুমি যখন সামনে আমার, আসমানে রয় চাদের ফুল। 


৬২৪ 

চাদনী তুমি জেগেই থাকো, যেও নাকো অস্তাচলে;ঃ 

তোমার সাথে খেলবো আজি, ডুব সাতারের অরূপ খেলা, 
প্রেমের মরা একটি গোলাপ, ভাসিয়ে দেবো সাত সকালে । 


২১৮ 


৬২৫ 
মান ভাঙাতে এসো তুমি, কালো টীপের সেই নারী; 
চাদ কিরণে দেখবো তোমায়, ঝিলের জলে মুখখানি; 
দুঃখ ভোলা গজল গেয়ো, নিও আমার মন কাড়ি । 


৬২৬ 

মাঝে মাঝে ভাবি, তুমি যে আমার, স্নিগ্ধ বহতা রূপালী নদী, 
রুবাইয়েরা যেন গোলাপ পাপড়ি ভেসে যায় কোথা দূর-অবধি; 
তারাহীন এক নিকষ আকাশে, আমি আর চাদ জেগে থাকি 
তুমি নদী সেই বাক্যহীনা, অনুভবে যেন মোর রুধি 


৬২৭ 
তারাহীন এক নিকষ আকাশে, আমি আর চাদ জেগে থাকি, 
অজানা সুরে, অন্ধকারে, গান করে এক অচেনা পাখি; 

পাখি বলে চলে, প্রাণের অতলে, পাষাণ বেঁধেছি বুক রাখি । 


২১৯ 


৬২৮ 

তারারা আজ গাইবে কোরাস, আসমানেতে হাত ধরি, 

গাইবে তুমি কানে, কানে, পিদিম জলা আধার প্রাণে; 

এই বাগিচায়, ভরা জ্যোতয়ায়, নাচবে রাতের ফুলপরী । 


৬২৯ 

বাগানগ্তলো গেছে ভেসে, চারপাশে মোর নীল পারাবার; 
কি দিয়ে যে বরণ করি, ফুরিয়ে গেছে ফুলের বাহার; 
দেবার যখন নেই কিছু আর নেবে কিনা দিল কি তার? 


৬৩০ 

কল্পতরু মন যে আমার কতই কর নুকোছুরি, 

কোন সাগরের লাজুক তীরে, কুড়িয়ে বেড়াও পাথর নুড়ি; 
একা একা গাইছো গজল, ঝর্ণাধারা গীতল সুরে; 
আসলো কিনা বসন্ত বায়, ফুটলো কিনা ফুলকুড়ি। 


২২০ 


৬৩১ 
যেথায় তুমি প্রিয়ে আমার, সেইতো আমার গুলিস্থান, 
মরণ জেনেও কেমন দেখো দফ বাজিয়ে গাইছি গান; 
আশার বাতিই ভ্বলুক সদাই, প্রাণ যেন হয় অফুরান, 
প্রেমের উর্দে নয়তো মরণ, গাইবো চলো প্রেমের শান। 


৬৩২ 

আসলো প্রিয়ে তোমার ঘরে, মন ভুলানো জাদুগীর, 
বুঝতে পারি তাকে দেখে, কীপলো তোমার চোখের নীড়; 
ভালোবাসাই সবচে বড়, ভেম্কী হলো এই পৃথ্বীর, 

চাদ খুশীতে ভাসবে এবার, তোমার মনের সাগর তীর। 


৬৩৩ 

নিশীর শিশিরে কীদে মালঞ্চ, চাদ কেঁদেছিল তার সাথে, 
জানি প্রিয় জানি, প্রিয় অভিমানী, তুমিও কেঁদেছো আজ রাতে; 
তোমার বাগানে ফুটেছে যে ফুল, তারা কহে কথা মোর সাথে, 
সুবাসে দীপালী, কিশোরী শেফালী, অশ্রু যেন গো এই প্রাতে। 


২২১ 


৬৩৪ 
এই তো ভালো নীরবে নীরবে নিজের সাথেই খেলা পাশা; 
অতল সাগরে সেই যে নাবিক, দিকহীন আর জলে ভাসা, 
তাহারে ভাবিয়া কি লাভ সখী, কি লাভ তাহারে ভালোবাসা? 


৬৩৫ 
আসমানে খোজে মুখখানি তার, সেই যে রাতের রুবাইকার, 
মনে মনে আর বনে বনে গো, দেশে দেশে এ সব তারার; 
বন্ধু তুমি কোথায় আমার, লুকিয়ে কোথায় কোন পারাবার? 
হৃদয়ে আমার, কোণে কোণে বাজে, চেনা চেনা এক সুরবাহার । 


৬৩৬ 
যাও ফিরে যাও স্বর্গে তোমার, দীড়িয়ে আছে চাদ তরী, 
ভালোবাসি এই মাটির পিদিম, সরাইখানার এই আসর, 


২২২ 


৬৩৭ 

গোলাপ দিয়ে বললে প্রিয়ে, প্রেমের পাখি গান করো, 
প্রেম দিলেনা সুন্দরি গো শুধুই প্রেমের ছল করো; 
বাসলে ভালো রুবাইগুলো, নয় কবিকে এক বারও । 


৬৩৮ 

সোনার খাঁচায় থাকি দু'জন, মন উড়ে যে বনে বনে; 
হলো দেখা অচেনা বনে, বুলবুলি গো তোমার সনে; 
কোন অজানায় হারিয়ে যাবো? ভালবাসার এই ক্ষণে । 


৬৩৯ 
শব্দ এবং ছন্দ নিয়ে, আজকে আমার ফাগুন দিন, 
অনুভবের রঙের খেলা, তোমার কাছে রইলো খণ; 
মনের বনে বুলবুলিটা মধুর সুরে বাজায় বীণ, 
তোমার মনের ফুলবাগানে থাকি যেন চিরদিন । 


২২৩ 


৬৪০ 

সুন্দরী গো ষোলোকলার, খেলছো তুমি ডুব সাতার, 
চাদনী রাতের মেঘলা আকাশ, হঠাৎ শব্দ বৃষ্টি যারঃ 
সাঝের বেলায় ঝর্ণা যেমন কলকলিয়ে বয়ে যায়, 
মুদ্ধকরা এমন সাঝ, ফুরিয়ে গেল গান করার । 


৬৪১ 
চাদের ওপার বসে বসে, আমি ভাবি সেই কথা, 
জীবন নামের খেরো খাতায় লেখা কত ব্যর্থতা; 
অপর পারে তুমি আমার, গাইছো বসে রুধির গান, 
বিষাদভরা জোতম্নারাতে সাগর সম অভিমান । 


৬৪২ 
বিশাল চাদের আকাশ রাতি, দেখলেনাতো একবারও, 
আমিও আছি বিলের পাড়ে, বলছি তোমায় ঘরছাড়ো 
এমন রাতে ঘরে থাকে, এমন বেদিল হতে পারো? 

এমন মধুর জ্যোত্ম্নারাতি মিলবে না আর একবারও । 


২২৪ 


৬৪৩ 

বুনো জেসমিন ফুটলে আবার, রুবাইকারের মন বাগানে, 
উঠলো হেসে আকাশ রাতি, তারারা সব পাগলী দ্বাণে; 

ফাগুন দিনের হাওয়া যদি লাগলো কবি তোমার প্রাণে, 

যেমন তোমার হোক না গলা, বিশ্ব মাতাও গানে গানে। 


৬৪৪ 
এমন যদি হতো প্রিয়, জ্যোৎস্না ঢালে বিশাল চাদে, 
এমন রাতে তুমি আমি, দুইজনাতে একই ছাদে; 
রুবাইগুলোর পাঙ্ুলিপি, পড়ছি আমি খুব আবেগে, 


৬৪৫ 
মন মুকুরে সদাই যদি, তোমার ছবি জেগে রয়, 
দিলের বন্ধু বল আমায়, কেমন করে নামায হয়? 
দিল রেখেছো দখল করে, এ দিল তো কারো নয়-_ 
প্রেমের দিদার মিলেই গেল, আমার জগৎ আলোময় । 


২২৫ 


৬৪৬ 
তোমার চোখে মদির নেশা, জ্যোত্ম্লারাতে চাদের দ্বাণ, 
বৃষ্টি ধোয়া ঘাসের মতন লতিয়ে ওঠা কোমল প্রাণ 
আজকে তুমি বকুল বেণী, করই যদি অভিমান, 
ফুটবেনাতো হায়াহেনা, শুনবে কে গো আমার গান? 


৬৪৭ 

ঘুম ভালো তোমায় নিয়ে, মধুর একটি স্বপ্ন দেখি; 
দুই মালঞ্চ পাশাপাশি, তুমি আমি দুইটা পাখি 
গাইছি মোরা দু'জন মিলে, আখির পরে রেখে আখি । 


৬৪৮ 
স্বপ্ন দেখা কৰি তুমি, স্বপ্নে তুমি কও কথা, 

বুঝবে তুমি কেমন করে, রুবাইকারের মনোব্যথা? 
জলে ভাসা একটি গোলাপ যাচ্ছে ভেসে নদী যেথা । 


২২৬ 


৬৪৯ 

চিনবো কিনা আবার তোমায়, দেখা হলে কোন প্রাতে; 
চেনার মাঝেই অচিন হয়ে রইলে তুমি আমার সাথে, 
আজ আধারে বললে কথা, আবার বলো কাল প্রভাতে । 


৬৫০ 

দুঃখ ভোলা রাত্রি আজি, মদির নেশায় আখি লাল, 

ঝিলের জলে ভাসছে প্রিয়া, জ্যোত্ম্লাময়ী টাদ বিশাল; 
দুঃখ ধুয়ে যাক হৃদয়ের, ভালোবাসায় হও মাতাল । 


৬৫১ 
কেমন আছো এমন রাতে? চাদ যেখানে আকাশ ভরা, 
ঝিলের পারে অন্ধকারে, বন্ধু আমার এসো তৃরা; 
সরাইখানায় গাইবো দু'জন, গীতল গজল পাগল করা; 
দুই দিবসের জীবনখানা, হোক না প্রিয়ে মধু ভরা । 


২২৭ 


৬৫২ 

কালের শ্বোতে যাচ্ছি ভেসে, হাতে আমার সময় কই? 
দুঃখ ভোলা রুবাই লিখি, আমি তো আর কবি নই; 

ভুলতে পারো দুঃখ গুলো, মুক্ত হাওয়া লাগলে সই। 


৬৫৩ 
লাল আখিতে হারিয়ে গেলাম, উছলে পড়ে গেলাসখানি। 
আজকে রাতে বুদ হবো গো, আরো আনো শরাবদানী । 


৬৫৪ 
খিলের বালাই নেই যেখানে, সদাই থাকে উদোম দোরঃ 
দিলের বেড়া নেই শরাবীর, মিছেই তুমি করছো সোর। 


২২৮ 


৬৫৫ 

নাই বা তুমি বাসলে ভালো, আমার তাতে দুঃখ নাই, 
রোজ সকালে একটি বকুল ঝিলের জলে দেবো প্রিয়ে, 
ঘর বেঁধেছি তোমায় নিয়ে, বিরহ নিয়েই থাকবো তাই। 


৬৫৬ 

দুঃখ আমার মাটির পিদিম, মনের কোণে জলে সদাই, 
তুমি আমার বন্ধু বটে, তোমায় দূরে রাখতে চাই, 
দুঃখ যতো আমার থাকুক, তোমায় সুখে রাখতে চাই। 


৬৫৭ 

কখন বন্ধু ডাকবে আমায়, সেই আশাতে প্রহর গুণি; 
সেই যে কখন বন্ধু আমার, শেষ হয়েছে শরাবদানী, 
ভোরে জেসমিন ফুটলো টবে, কোথায় তুমি অভিমানী । 


২২৯ 


৬৫৮ 

চারদিকেতে অন্ধকার, একলা তুমি রুবাইকার; 
ভাবছো তুমি ফিরতে যদি, যৌবনেতে আরেকবার; 
দিনের বাতি নিভছে দিনে; খুঁজলে শুধু জীবন সার, 
নিছক খোঁজা; বাড়লো বোঝা, শুধুই হলো দিনটা পার । 


৬৫৯ 

গাইছো গজল চাদনী রাতে, ওগো আমার রাত রানী, 
মৃত্যু নিয়ে ভাবছি না আর, মালী আমি এই বাগিচার, 
অনেক ভেবে দেখরে কবি, জীবনটা তোর সবচে দামি । 


৬৬০ 

পাগল করা দুঃখ ভোলা, উঠলো যে টাদ আসমানে, 
সাঝের বেলা গানের সাথে নাচলে তুমি মোর প্রাণে; 
সুরের নদী নিরবধি বইলো তোমার গানে গানে; 
ইচ্ছে দিলেম তোমার হাতে, মারতে পারো কামবাণে । 


২৩০ 


৬৬১ 
ফুলের মালা চাইনি আমি, শুধুই একটি ফুল দিও, 
বিনিময়ে আমার দিলের ভালোবাসার সব নিও; 

তোমার সামনে বাগান আমার, ইচ্ছে হলে করো উজাড়, 
লুঠ করে নাও সকল আমার, চাদনী রাতের প্রাণ প্রিয়। 


৬৬ই 

কোনদিন যদি শোন গো প্রিয়ে, মারা গেছে সেই রুবাইকার, 
মনের গহীন গভীর থেকে, নাম ধরে ডেকো একটিবার; 
স্মরণ করো সেই কবিকে জ্যোতম্না রাতে সাগরপাড়, 

ফেলে দিও গো পথের ধারে, দুঃখ ভরে,ফুল খোপার । 


৬৬৩ 

ঘুমহীন রাত কাটে যে আমার, চাদের সাথে কথা বলে, 
এই প্রভাতে চাদ, তারারা ঘুমে ঘুমে পড়েছে ঢলে; 
তুমি জানো প্রিয়া মোর, শুধু তুমি জানো প্রিয়া, 
তোমার প্রেমের তুষের অনলে পুড়ছে আমার হিয়া । 


২৩১ 


৬৬৪ 

কিযে আছে এ দূর আকাশে,আকাশের পানে চেয়ে থাকি, 
কান পেতে থাকি আকাশে আমি, যদি কোন কথা দাও রাখি, 
তারায় তারায় খুঁজে ফিরিগো, রাতের আকাশে মদির আখি । 


৬৬৫ 

দুধকুমারী নদী যেন তুমি আমার আধার হদয় জুড়ে, 
রাতের বেলা, মন মাতানো গান করে যাও অচিন সুরে; 
ভালোবাসার প্রদীপ জেলে, পেয়ালা ভরা জীবন দিলে, 
রইলে কেন আকাশ দূরে, এসো প্রিয়ে প্রাণের পরে । 


৬৬৬ 

আকাশ জুড়া পেয়ালা আমার, বিশ্বজুড়া তোমার প্রাণ, 
বিভোর নেশায় মাতাল কবির, দেখলে শুধু অভিমান; 
আমার আছে একটি গোলাপ, ছোট্ট হৃদয় তোমার তরে, 
এই হৃদয়েই গাইছি সদা, প্রিয় আমার, তোমার গান। 


২৩২ 


৬৬৭ 

মাতাল করা সরাইখানায়, অবাধ করলে লাল পানি; 
যা খৃশী তাই গাইবো আমি, মাতাল মদির এই রাতে, 
এই হেরেমে আমি তোমার, রঙিন রাঙা ফুলদানী । 


৬৬৮ 

পাগল করা ঝিলের পাড়ে, চাদ ছিল যে কাল রাতে, 
জানলা ভেঙে জ্যোতম্নী এসে খেলছে তোমার বিছনাতে; 
ঘুম ভেঙে যায় হায্াহেনার গন্ধে আমার মাঝ রাতে, 
বাজতো বাশি মদির সুরে, থাকলে তুমি মোর সাথে। 


৬৬৯ 

জানলা দিয়ে ডেকে গেলো জোতম্না তোমায় কালরাতে, 
ঝিলের পাড়ে একাই ছিলেম, থাকতে যদি মোর সাথে; 
প্রেমের একটি গজল গেতাম এইযে মধুর জ্যোৎম্নাতে, 
একটি গোলাপ তুলে দিতাম আঙ্গুরলতা এ হাতে । 


২৩৩ 


৬৭০ 

গীতল নদী নারী তুমি, চাদনী রাতি দুঃখ ভোলা, 
ঝড়ের পাখির হৃদয়েতে, দিলে তুমি এ কোন দোলা; 
মেঘের রাতে সাগর বুকে উতল হাওয়ার সেই যে গান, 
গাইছি আমি, তারার পানে, অচীন দেশের সুরগুলা । 


৬৭১ 
এই হৃদয়ের সিংহাসনে, তুমিই নাহয় রইলে আসীন; 
আমি শুধুই, তোমার বাগের বাইরে থাকা বুনো হরিণ । 


৬৭২ 
চাদ ওঠা এই মধুরাতি, কি জানি আর পাবো নাকি, 
ইচ্ছে দিলেম তোমার হাতে, আজকে রাতে খেলা করো । 


২৩৪ 


৬৭৩ 
বিষাদ বেনু কেন বাজে, মনের কোণে, চাদনী সই; 
আজ সাগরে জ্যোতয়া রাতি, হিরনুয়ী তুমি কই? 

মন যে আমার উদাস হাওয়া, অথৈজলে সাগরভাসা 
প্রেম সাগরের মাঝি তোমার-না দেখলে পাগল হই। 


৬৭৪ 

জ্যোত্ম্নামতি বন্ধু আমার, বাজিয়ে দিলে দিল রাবাব, 
চাইনা আজি মদির দ্রাক্ষা, তুমিই আছো দিল শারাব; 
আজকে রাতে পাগল আমি, পাগল আমার দিল্-স্বভাব, 
কন্তুরী বাস পেলোব ঠোটের, আলগা করো নীল নেকাব । 


৬৭৫ 
কে যেন আজ বলে গেল, কবি তোমার সন্ধ্যা হলো, 
আর কতদিন লিখবে বলো, প্রেম রুবাইএর পতক্তিগুলো; 


২৩৫ 


৬৭৬ 

কালের গর্ভে কত যে কবি, তুমি তো কি ছাড় রুবাইকার, 
চার পঙতির কবিতা লিখে, করলে তোমার দিল কাবার; 
মজনু হয়ে ঘুরছো পথে, আরেক পাগলী তোমার রথে, 
মরার আগেই মরে গেছো, করছো প্রেমের হাহাকার । 


৬৭৭ 
ফেরেব্বাজীর এই জগতে মিছেই কবি চিন্তা তোর, 
স্বার্থে যদি না মেলেরে, কেউ খোলেনা মনের দোর, 
তুইতো কবি হদ্দ বোকা, মিছেই জেদি এক রোখা 
বধুর আশায়, চাদটি দেখে, করলি রে তুই রাত্রি ভোর । 


৬৭৮ 

ঠিক তখুনি, উঠলো ফুটে, হাত্রাহেনার সুবাস ফুলওঃ 
আমি তখন একা রাতে, শিশির ঝরা অশ্রু পাতে, 
চাদ বিবাগী ব্যাকুল কবি, রুবাইগুলোয় জমছে ধুলো । 


২৩৬ 


৬৭৯ 
টাদহীন এক আকাশ রাতি, কেমন লাগে বন্ধু বলো, 
তুমি ছাড়া হৃদয় আমার, তেমনতর বিরান ছিলো; 
আজকে তুমি মোর আকাশে, জেগে আছো ফুল সুবাসে, 
সরাইখানার খেলার সাথী, অশ্রমধুর জীবন হলো। 


৬৮০ 

ভোর না হতে আজকে তুমি আসলে মনে ফানুনী, 
ভুরুর ধনু বাঁকিয়ে আঁখি ছুঁড়লে যে বাণ ওগো সাকী, 
ফুল ফুটিয়ে হুল ফুটালে, প্রাণ পাষাণী দিল্‌-খুনি। 


৬৮১ 
আমি তো পাগল কবেই হয়েছি, শরাব দিল যে মেহেদী হাত, 
নকশী করা পেলব হাতে, অংকিত যেন জ্যোৎস্না রাত; 
সরান করে দাও লাল পানিতে, ফোরেনা যেন আজকে রাত। 


২৩৭ 


৬৮২ 
তুমি জেগে থেকো আলোকিত রাত, টাদের কিরণ হে মোর প্রিয়ে; 
মেঘ কালোঘন ওই কুন্তলে, হায্াহেনার সুবাস যে মেলে, 
এমন রাতে, মদির মেশানো মধু পঙতিমা শোনাবো গেয়ে । 


৬৮৩ 
শান্ত সাগর বাইরে দেখি, ভেতরে কেন বেজায় সোর? 
ভাঙন প্রবণ এমন নদী, ভাঙতে থাকে নিরবধি, 


৬৮৪ 

হাতছানি দিয়ে ডাকে, ক্ষয়ে যাওয়া চাদ মোরে, 
ফিরে যাও কৰি তুমি, খুঁজে নাও বনভূমি, 
জলহীন নদী চুমি, বিরান মাঠে আছো পড়ে । 


২৩৮ 


৬৮৫ 

দেখলে নাতো সাঝের আলো, আজকে কেমন রঙিন ছিলো, 
তোমার মনের ফুলবাগিচায়, সন্ধ্যা মালতী ফুটেছিলঃ 
সাঁঝের বেলায় তোমার তরে, বুলবুলিটা গেয়েছিলো । 


৬৮৬ 

প্রেমের সুধা ঢাললে সাকী পূর্ণ হলো দিল্পেয়ালা, 
আজকে রাতে, মালঞ্চে মোর চাদের আলো রইলো ঢালা; 
মনে তোমার ভাবনাগুলো, ফুটেছিল রঙিন ফুলও, 

হয়ত তুমি গেঁথেছিলে, বকুল তলায় একটি মালা । 


৬৮৭ 

হাজার গোলাপ ছিড়েছি যে, তোমার হৃদয় পাবো বলে, 
প্রতিরাতে এ আকাশে চাদের আলো পড়ছে গলে; 

দিল দেওয়ানা মনটা আমার, নেশাতে কি আর ভোলে, 
নেশা আমার তুমিই এখন, তোমার নেশায়ই প্রাণ টলে। 


২৩৯ 


৬৮৮ 

তুমি তো জেগেছো রাত্রি কতই, প্রশ্ন করেছ হাজারবার, 
ভেবে বল কবি এই নিশীথে, পেয়েছো কি কোন জবাব তার? 
গোলাপ বলে ব্যাকুল কবি, দেখ চারদিকে মায়াবী ছবি, 
করছো কেন প্রশ্ন এত, নেই ধরাতে জবাব যার । 


৬৮৯ 

মিষ্টি ঘ্বাণের তারার রাতি, তোমার চুলে মুখ গুঁজে; 
জোনাক জলা জ্যোতযা আমার, গন্ধবতী ফুলের বাহার, 
লালিম টীপের সুন্দরী গো, তোমার স্মৃতি যাই খুঁজে । 


৬৯০ 

মন যে থাকে প্রতিক্ষাতে, প্রিয়ে আমার দিনরাতে, 
কি নাম তুমি দিবে তাকে, যেই অনুভব জেগে থাকে; 
তুমি আমার আকাশ মতি, আমার সুরের কলাবতী 
আমার মন যে মধুমতি, হারায় তোমার বাঁকে বাকে। 


২৪০ 


৬৯১ 

অপূর্ব সেই তমসা রাতি, নিভিও দিও সকল বাতি, 

দ্বার খুলে দাও অনুভবের, দেখবে আঁধার প্রিয় সাথী; 
তাহার মত তুমিও একা, আছো, নেই আলোর রেখা, 
নিকষ কালো আধার বনে, মন শুধু, আর নেইকো বাঁকি। 


৬৯২ 
সরাইখানার এই রজনী, মাতাল করো হে সজনী, 
আধার রাতি সুধা ঢালো, মরুর ক্ষুধিত প্রাণের পরে। 


৬৯৩ 

প্রতীক্ষার প্রহর গুণে, জেগে থাকে নয়ন তীর, 
প্রাণের পরশ নিয়ে সাথে আসবে কখন হে সমীর; 
পথের পাশে বসে থাকি, চঞ্চল মোর দুই আখি, 
আসবে কখন প্রাণের পথিক, চঞ্চলাহীন মনমদির | 


২৪১ 


৬৯৪ 

তুমিও প্রিয়ে থাকবে নাতো, জীবন মোদের শুন্য সার; 
রঙ্গ শালার এই যে বীণা, ভাবছো মিছেই বাজবে কিনা, 
বাজবে কি আর সেই বীণাটি, জীবন তারটি ছিন্ন যার। 


৬৯৫ 

তুমি তো পাহাড় বনের ধারে দাড়িয়ে আছো স্থির অটল, 
মুগ্ধ ফুলেরা গীতল সুবাসে, আলোড়িত করে বুনো আচল; 
আমার আখিতে মিনতি ভরা, কথা বল প্রিয়ে যত পারো তৃরা, 
ব্যাকুল বাশিতে কেঁদে যায় ধরা, বহে নদী, বহে জল। 


৬৯৬ 
আজকে বলি একটি কথা, বন্ধু তুমি রেখো মনে, 
বাজার ছাড়া মূল্য কি তার যে ফুল ফুটে রয়েছে বনে; 
ভালোবাসার অনুরাগে, যদি তোমার হৃদয় জাগে, 
কেমন করে ফুল্ল ফাগে, রইবে তুমি আনমনে?, 


২৪২ 


৬৯৭ 

নিজের কাছে প্রশ্ন করো, কোকিল আবার ডাকলো কি? 
আসলো কিনা দেহে জোয়ার, ফুটলো কিনা বাসন্তী? 
পুরনো এই সরাইখানা, সব বয়সেই প্রেম দেওয়ানা, 
রুবাই কবির নেইতো জানা, কখন জাগে ফান্ুনী । 


৬৯৮ 

দেখিবে ওপারে রাস্তার ধারে, এক পথকবি দীড়িয়ে রবে; 
আমি তো সেই দেওয়ানা কবি, শব্দে যে আকি তোমার ছবি, 
আশায় থাকি ভালোবাসার দেখা দিবে তুমি মোরে কবে? 


৬৯৯ 

যেথায় তুমি থাকো প্রিয়ে, বন পাহাড়ে, ঝর্ণা ধারে, 
তোমার পাশে রইবো বসে, তোমার ধ্যানে চুপিসারে; 
সেথায় আমার জুড়াবে প্রাণ, ঝরণাধারার অপার গান, 
তোমার সাথে মনের কথা, হতেও পারে রুদ্ধ দ্বারে । 


২৪৩ 


৭০০ 

আমি তো সেই বিরহী নদী, সাগর পানেই নিরবধি, 
পাহাড় বনে যাই বয়ে যাই, ঝরছে সদাই রক্ত রুধি; 
দুঃখ বাদী রুবাইকার, শুনবে কে মোর হাহাকার, 
ক্ষমা করো বন্ধু আমার, পথের মাঝেই হারাই যদি। 


৭০১ 
উছলেপড়া সাগর-আবেগ, আজকে আমায় কে রোখে; 
এমন রাতের ফান্নুনীটাদ, জ্যোতয্লা-কিরণ ছড়ায় অবাধ, 


৭০২ 

আজকে আমার দিলের মাতম, সওদাগুলো রইলো বাকি, 
ফুরিয়ে গেল চাদের আলো, জীবনটা কি শূন্য নাকি? 
কাল নিশীথে, তোমার সাথে, হবে দেখা, জানি নাকি? 
মৃত্যু যদি খেলার সাথী, শারাব ঢালো প্রিয় সাকী। 


২৪৪ 


৭০৩ 

চাদের রাতে আমার পাশে, রইলে তুমি মুগ্ধকরা, 
জীবন নিয়ে ভাবনা তো নাই, হোক না যতই মৃত্যুজরা; 
তুমি আমার কাছাকাছি, সেই সাহসেই বেঁচে আছি, 
ভালোবাসার সেই সাহসেই, জীবন মানেই মুগ্ধ ধরা । 


৭০৪ 

প্রেমপাগল এক রুবাই কবি, তুমিই ধ্যানের মগ্ন ছবি, 
জ্যোত্ম্লাময়ী মায়াবী নারী দখল নিলে দিলের সবই; 
সেই কবিটার দুঃখ-পাওয়া, জীবনখানায় হাসলো রবি । 


৭০৫ 

মালঞ্চে আজ ডাকলো পাখি, বাসন্তীরঙ লাগলো নাকি, 
গোলাপফুলের পরাগ মাখি, লাজেরাঙা তোমার আখি; 
তুচ্ছ করে কবরখানা, জীবন ধরে যাও গো ডাকি । 


২৪৫ 


৭০৬ 

ফুল ফুটেছে ডাকলো পাখি, ঝলকে ওঠে তোমার আখি, 

লালপানিতে ভেজাও এ প্রাণ, এসো আমার রঙিন সাকী; 
থাক না প্রিয়ে এই যে ফাগুন, দিল-পিদিমে জলুক আগুন, 
আজকে আমি তরুণ কবি, জলসাঘরের নবীন পাখি । 


৭০৭ 

ভুলেই গেছি ফুল পাঠাতে, জানো প্রিয়ে আমি বেভুল, 
কৃষ্ণকালো ঘন চুলে, কেমন করে পরবে যে ফুল; 
থাকতে যদি আমার পাশে, বেধে দিতাম তোমার কেশে, 
শতদলের সুবাসমাখা, কালো চুলের কালো ফুল। 


৭০৮ 

তোমায় দেখে আমার মুখে, কাপলো আমার বুকখানি; 
একই মানুষ আমরা সবাই, মায়ার দেহ আর কিছু নাই, 
হাজার মায়ার ফুল যে মোরা, মানুষ নামের ফুলদানী | 


২৪৬ 


৭০৯ 

গোলাপ তুমি থমকে থাকো, কালকে ফুটো খোপায় তার, 
ঘুমিয়ে থাকো আজকে রাতে, দাও কেশে তার রঙ বাহার; 
টোলপড়া তার গোল গালে, গোলাপ রানী সুবাস ঢালে, 


৭১০ 

নীল সাগরের অগাধ জলে, ভালোবাসার মানিক জ্বলে, 
তুমি আমার আছো প্রিয়ে, সেই সাগরের অতল তলে; 
আমার আছে রোদের আগুন, প্রাণের ভেতর পোড়া ফাগতন, 
ছড়িয়ে পরে নিশি রাতে, সেই যে আগ্তন গোলাপ দল এ। 


৭১১ 
কেমন করে বন্ধু বলো, ফুলদানীতে সাজাই সুখ? 
এই যে হেথায় এই বাগানে, দিন যে গেল নানান গানে, 


২৪৭ 


৭১২ 
মুচকি হাসি ঝলসে ওঠে, হীরের দানার নাকছাবি; 
আজকে প্রিয়ে তোমায় নিয়ে, গাইবো যে গান স্বপ্ন দিয়ে, 
ভালোবাসাই রইবে শুধু, আর কিছুতে নেই দাবি। 


৭১৩ 

এই তো আমি তরুণ কবি, জলসাঘরের নবীন পাখি, 
ধীরে ঢালো শরাব সাকী, থাকনা ইষৎ গোলাবী আখি; 
মাতাল হলে মিটবে না সাধ, থাক না নেশা আজকে বাকি । 


৭১৪ 

মাঝে মাঝেই ভাবি আমি, আসবে কি আর এমন যামী, 
বসে থাকি চাদের নীচে, ঘোরনিশীথে তুমি আমি; 
জ্যোতগ়লারাতে তাকিয়ে থাকা, নীরব কথায় ছবি আকা, 
খুনসুটিতে তোমার সাথে, জীবন যেন মস্ত দামি । 


২৪৮ 


৭১৫ 
জানি তুমি বাহানা করে, লুকাবে তোমার অশ্রুজল, 
রুবাই রেখে রুবাইকার, পৌছে গেছে অস্তাচল। 


৭১৬ 
বেলাজ-দিলের সেই যে কবি, তোমার বুকে হানলো তীর, 
ভাঙলো তোমার শান্ত জীবন, হদ্মাঝারে ধরলো চির; 
একটি গোলাপ হাতে করে, তোমার আশায় পথে ফিরে, 
ভালোবাসার গান গেয়ে যায়, সেই যে পাগল মুসাফির । 


৭১৭ 
সকালবেলায় বন্ধু আমার, দিয়ে দিলাম মন তোরে; 
আজ দিনটা ভালোবাসিস, কালকে না হয় তুলে রাখিস, 
আলমারিতে নয় রে বন্ধু, মণিকোঠায়, অন্তরে । 


২৪৯ 


৭১৮ 

নাকি তোমার রঙিন মনের তুচ্ছ খেলা ছিল সবই? 
হৃদয়টাকে আজকে খোল, সত্য করে আমায় বলো, 
আমি তোমার মনের মাঝের, জোযারাতের সেই কবি। 


৭১৯৯ 

আজকে আমার উদাসী মন, চাদকে বলি ডুবে যাও, 
বন্ধ করো মনের দুয়ার, পঙ্ঘী নায়ের পাল নামাও; 
চাদনী বলে, রঙের কবি, অভিমানীর মান ভাঙীও। 


৭২০ 

চোখের আসু বয়েই গেলো, দুই কপোলের দুই ধারে, 
এই তো আছি বন্ধু আমার, দিলের সাথে পাবে যে সাড়, 
মৃত্যু যদি পরমসত্য, জীবন তবে বলে কারে? 


২৫০ 


৭২১ 
মনের ভিতর অন্ধকারে দীড়িয়ে তুমি সুন্দরী, 
বকুলফুলের আকাশরাতে খেলছো একা ফুলপরী; 
জীবনভরা এই তো খেলা, দুঃখ-সুখের গীতল মেলা, 
আজকে না হয় কাটলো হেসে, বসন্তের এই দিন ভরি । 


৭২২ 
অরূপ তুমি খেলা করো, আমার প্রাণের কোন গহীনে, 
বাধলে আমায়, ভালোবাসায়, অবাক করা আলোর খাণে; 
তোমার খেলায় পাগল আমি, নেশায় বিভোর দিবসযামী, 
অচেনা এক মদিরকরা, সুর যে বাজে মোহনবীণে । 


৭২৩ 
রইলে তুমি মেঘআড়ালে, আসলে না তো বনছায়ে, 
বনছায়ায় আমিই থাকি, জ্যোৎস্না দিয়ে রুবাই লিখি, 
এসো প্রিয়ে এক বিকেলে, বনছায়ে, নরম পায়ে । 


২৫১ 


৭২৪ 
চাই না মরুতৃষ্টি প্রিয়, জ্যোত্ম্লারাতে শিশির দিও, 
আমার হদের মধু অমিয়, নিশিরাতে পান করিও; 
চাদনীরাতে দুখ্‌-ভোলানো, বন্ধুজনে ভূলে যেও। 


৭২৫ 
দুঃখভোলা বন্ধু আমার কোথায় গেলে, রাত যে বাকি, 
দাও ঢেলে দাও সবটুকু তার, নেশার আমার অনেক বাকি। 


৭২৬ 

মনের ভিতর গভীরভাবে খোদা প্রেমের জ্ঞান জাগাও; 
আজকে আছি পান্থশালায়, জানি না তো কাল কোথায়, 
ইহকালের ধ্যানের মাঝে, পরকালের ফল কামাও । 


২৫২ 


৭২৭ 

বে-দরদী ইশক আমার, তোমার আশায় রাত কাবার, 
দিনের আলো পুব-আকাশে ফুরিয়ে গেছে নেশার ভীড়; 
দিল ভরেনি আজকে ভোরে, মালঞ্চে তাই থাকবো পড়ে, 
রাত্রিখানি আবার আসুক, ঝলকে উঠুক দিল আবার । 


৭২৮ 

তুমি যদি থাকতে পাশে, এ-রাত হতো খুব রঙিন, 
চাদকিরণে রাতমায়াবী, ছিলে তুমিই দিল্শরাবী, 
আমার নেশা, ভালোবাসা, ফুটতো যে ফুল রাত্রিদিন। 


৭২৯ 

চুপি চুপি রাতআধারে, বইয়ে দিলাম রুধির নদী, 
এই বসন্তে মালের মোর ফুটলো না ফুল একটি যদি; 
নিদ্রাবিহীন আমার সাথে কাদবে কি রাত নিরবধি । 


২৫৩ 


৭৩০ 

অবাক করা আকাশ দেখি, জ্যোত্ম্লাজলা তারার ধূম; 
তুমিও তখন স্বপ্নে বিভোর, খেলছে সেথায় কোন মনচোর, 
তোমার ওষ্ঠ স্মরণ করেই, রাতের মুখে দিলাম চুম। 


৭৩১ 

জানলা দিয়ে দেখলে কফিন, তারি মাঝে একটি লাশ, 
নিদ্রা চিরকফিন জুড়ে, আগরবাতির নীল সুবাস; 

জানলে না হায়, কে চলে যায়, পথহারানো তোমার সভায়, 
সেই তো ছিল তোমার প্রেমিক, সেই যে পাগল বারোমাস। 


৭৩২ 
রাতের কুসুম ফুটলো রাতে, ভোরবেলাতেই মরলো সে, 
রূপসুবাসী ফুলের কথন, নীরব রাতে দেখলো কে? 
তেমনি আমার ভালোবাসা, মিটবে না যার কোনই আশা, 
মনসাগরে ফুটছে যে ফুল, মনসাগরেই ডুবছে সে। 


২৫৪ 


৭৩৩ 

কে যেন সই বাজায় বাশি, কোন সুদূরে কোন্‌ দেশে, 
গুমরে ওঠে হৃদয় আমার, প্রাণেতে সেই সুর মিশে; 
শুধাই তারে ওরে বাশি, দিল দরদী-সর্বনাশী 
মাতাল করিস যখন তখন, শান্ত হবি বল কিসে? 


৭৩৪ 

মনে পড়ে ছাদের উপর আকাশখানা তারায় ছাওয়া, 
তোমার কথা মনে করেই, দরাজ গলায় গান যে গাওয়া; 
আজকে সে-রাত তেমনি আছে, শুধুই তুমি নেই তো কাছে, 
ছাদের উপর কেঁদে ফেরে, দীর্ঘশ্বাসের দখিন-হাওয়া । 


৭৩৫ 

মালঞ্চে আজ বিরহ-বাতাস, ফুটলো না ফুল একটিও, 
গাইলো না তো বুলবুলিটা, ভুলেই গেল গান কি ও? 
কোথায় তুমি কতদূরে, আসবে কখন প্রাণপ্রিয়? 


২৫৫ 


৭৩৬ 
সেই বাড়িটার এক তলাতে, ফুলের বাগান লম্বা ছাদ, 
করতো খেলা রাতের বেলা, নতুন বৌয়ের মতন চাদ; 
কান্না যেন বাশের বাশি, তুমিই ছিলে আমার সাধ। 


৭৩৭ 
ঘাসের নীচে জ্যোত্ম্নারা সব, করতো সবাই রাত্রিবাস; 
আমি সেথায় শুয়ে শুয়ে, কল্পনাতে আকাশ ছুঁয়ে, 
মনজমিনে দিনে দিনে, করছি কত গোলাপ চাষ । 


৭৩৮ 

তুমি আমার এই কপালে, কৃষ্তচুড়ার ডাল ছৌওয়ালে, 
উঠলো আমার মাথার ভিতর, দাউ-দাউ করে আগুন জলে । 
সেই আগুনে পুড়ি আমি-তুষের আগুন দিবসযামী, 
সাগরমাঝে ডুবে আছি, সাগরও পোড়ে সেই অনলে। 


২৫৬ 


৭৩৯ 

ওপাশ তোমার দ্বিধার সাগর, আসবে কিনা বন্ধু মোর, 
আমার আকাশ তারায় ভরা, চাদ-জ্যোত্ম্নায় মুগ্ধকরা, 
মনহরা এই এমন রাতি, আসবে কিনা মনোচোর? 


৭8০ 

আসবে তুমি চাদকামিনী, হদয়খানায় বারুদ ঘষে; 
পুড়বো আমি ক্ষণে-ক্ষণে, তোমার দেহের রূপ-আগুনে, 
ধুপের ধোয়া মুগ্ধ হওয়া নকশাকরা জীবনরসে । 


৭৪১ 

তুমিই জানো মনটা আমার পড়ে থাকে কোন্‌ ঘাটে, 
তুমিই জানো হারিয়ে গেলাম তেপান্তরের কোন্‌ মাঠে? 
দিলটা আমার জানে না কিছুই, সবই যেন বিদেশ-বিভূই, 
পথ হারিয়ে, বনের মাঝে, আজকে আমি কার বাটে? 


২৫৭ 


৭৪২ 

বকুল তুমি কাদছো কেন, ঝরছো কেন মাটির পর, 
কিসে তোমার দুঃখ বল, কিসে তোমার মনের ঝড়; 
আমি না হয় টাদের রাতে, কথা বলি তারার সাথে, 
কও না কথা আমার সাথে, নই তো আমি তোমার পর। 


৭৪৩ 

কার সাথে যে বলি কথা, বন্ধু তুমি দূরদেশে, 
মেঘবালিকা কীদছে হিয়ায়, দুখের হাওয়া যায় ভেসে; 
পাগল হয়ে ভাবছি বসে, গোলাপ পরাই কার কেশে? 


৭88 
আকাদেমির বটতলাতে দেখা হলো আরেকবার; 
এই যে দেখা পথেঘাটে, সূর্য প্রায় গেছে পাটে, 
আজকে তোমার দেখা পেলাম, হবে কি গো আরেকবার? 


২৫৮ 


৭8৫ 

তোমার সাথে দেখা হতো, মফস্বলের যেই পথে, 
সে-পথ এখনো রয়েছে পড়ে, তুমি আর আমি দুই রথে; 
পথের মাঝেই পথ হারালাম, আমরা এখনো পথে পথে । 


৭৪৬ 

অশ্রুসিক্ত গোলাপ ভোরে, ডাকে না তো আর বাগানে পাখি, 
কোথায় তুমি প্রেয়সী আমার, খুঁজে ফেরে মোর ব্যাকুল আঁখি; 
তোমার এলানো চুলের বন্ধে, হয়ত কীদিছে গোলাপগন্ধে, 
না কীদে যেন প্রাণের বাশরি, তারে পাষাণে রেখেছি বাধি। 


৭৪৭ 
বলেছিলে তুমি আসিবে সাঝে, নিদ্হীন রাত গেল চলে, 
সাঝে ফুটেছিল সন্ধ্যামালতী, এই প্রাতে তারা পড়ে ঢলে; 
কত যে কথার বকুল ঝরিল, কত যে বাসনা অকালে মরিল, 
বৃথাই প্রাণের বাশরি বাজিলো, কীদালে আমায় মিছে বলে । 


২৫৯ 


৭৪৮ 
বন্ধু কেন দেখা হলো, কালের রথে সরাইখানায়, 
আসলে কেন সাকী হয়ে, এমনরাতে এ জ্যোত্ম্নায়; 
দুই দণ্ডের সাথী মোরা, কষ্টে নদী কেঁদে যায়। 


৭৪৯ 

মুগ্ধ ছিলাম তোমার প্রেমে, হারিয়ে গেলে আজ প্রাতে; 
এই আমাদের জীবনভেলা, পাতার শিশির করছি খেলা, 
তৃপ্তিহীন এক ভালোবাসা, জীবন চলে তার সাথে। 


৭৫০ 

প্রেম দিলে, মৃত্যু দিলে, কেমন তোমার সমাধান, 
ফুলের যখন সুবাস কেবল, উঠলো বেজে ঝরার গান; 
অনুভবে কষ্ট শুধুই, বুঝি না তো তোমার শান । 


২৬০ 


৭৫১ 
গাইলে তুমি গজলখানা, জ্যোতল্লারাতের দরবারে, 
ফুটলো বনে গোলাপকুঁড়ি, সুবাস সুরের সম্ভারে; 

ওগো আমার সুরের সাথি, কোন্‌ বেদনায় রইলে মাতি, 
উঠুক জলে তারার বাতি, তোমার মনের আন্ধারে। 


৭৫২ 

হারিয়ে যাবো আজকে বনে, মধুমাসের ফাল্গুনে, 
কাটছে আমার প্রহরগুলো তোমার আশায় ক্ষণ গুনেঃ 
বনহরিণী তুমি আমার, মুক্ত মনে লাফিয়ে পড়ার, 
সুবাসীবনে কাটিয়ে দেবো নিদ্বিহীনের গান শুনে । 


৭৫৩ 

প্রেমসারথি নারী তুমি, জেগে থাকো এই মনে; 
বিরহনামের ফুলগুলো সব, নিঝুমমনে করে রব, 
আজকে রাতে এসো প্রিয়, থাকবো মোরা ফুলবনে। 


২৬১ 


৭৫8 

আজকে রাতে থেকে যেও, কালকে না হয় নাই রলে, 
পড়বো রুবাই চাদের রাতে, কাল উষাতে যেও চলে; 
আমি না হয় গাইব গজল, দুই আখি মোর হবে সজল, 
চোখের জলে দেখ প্রিয়ে, চাদ যে তোমার টলমটলে । 


৭৫৫ 

বন্ধু তুমি আমার কাছে, হাজার গীতের হাজার চরণ, 
সুখ ও দুখের কন্তরীঘ্বাণ, সুবাসী রাখে আমার এ প্রাণ, 
সদাই তুমি জেগে থাকো, সদাই বাজে অনুরণন । 


৭৫৬ 

ভাবছো কেন তিক্ত সবি, এই জীবনই ফুলবাগান, 
এই বাগানের মালী তুমি, বাচাও সকল ফুলের প্রাণ; 
দুঃখ কেন বন্ধু আমার, খুলতে পারো সুখের দ্বার, 
অল্পে যদি তুষ্ট থাকো, শোকর করো খোদার দান । 


২৬২ 


৭৫৭ 
হৃদয়-গোলাপ দিলাম তোমায়, বিশ্বে যে আজ গোলাপদিন, 
আকাশভরে গোলাপ ফুটুক, সুবাসী জীবন হোক রঙিন; 
এমনদিনে বন্ধু তোমার, ভাগ্যটা হোক খাটি সোনার, 
যতটুকু বাসলে ভালো, সারাজীবন রইবে খণ। 


৭৫৮ 
এই বাগানের বুলবুলিগো, গাইলে না তো প্রাতের গান, 
কেমন করে ফুটবে বলো, ঘুমিয়ে থাকা কুঁড়ির প্রাণ? 
তোমার হাতের ছোয়া পেলে, ফুলগুলি মোর দল যে মেলে, 
খুশির সুরে গেয়ে ওঠে মানভাঙানো প্রেমের গান। 


৭৫৯ 

দরবেশ এক স্বপ্নে এসে, বললে আমায় মান ভোলো, 
মৃত্যু-সে তো তুচ্ছ বিষয়, তোমার নায়ে পাল তোলো; 
তুমি মালী, আজকে প্রাতে, গোলাপ ফোটাও তোমার হাতে, 
শিল্পী তুমি বিশ্বনারীর, ছবির সাথে কথা বলো। 


২৬৩ 


৭৬০ 

মেঘ ও রোদের খেলা যেমন, জীবন চলে তেমন তেমন, 
রৌদ্রছায়া শীতবসন্ত, শরৎ এবং ফাগুন যেমন; 

তোমার সাথেও মেঘের খেলা, বর্ধা-রোদে ভাসাই ভেলা, 
এরই মাঝে ফুলবাহারে সেজে থাকে মোদের বন। 


৭৬৯ 
মধুরাতি, জীবনসাথি, আজকে আমি দাস তোমার । 


৭৬২ 

তিমির-আধার মন যে আমার, তুমিই এলে আলোর দীপ, 
আধারবনে হঠাৎ করেই ফুটলো যেন মদির নীপ;ঃ 

ফুলের সুবাস, আর সে আলো, কোথায় আমার মন ভাসালো, 
বুক ভরালো বন্ধু তোমার, চাদকপালের কালো টিপ। 


২৬৪ 


৭৬৩ 
এই তো সাঝে আমার মনে, ফুল ফোটালে বনে বনে, 
বুকটা আমার জেগে থাকে, তোমার গানের অনুরণেঃ 
আমার পাশে না হয় যদি, প্রাণের ভিতর নিরবধি, 
গুনগুনিয়ে কথা বলো দিবসযামী মোর সনে। 


৭৬৪ 

আজকে তোমার হেরেমখানায়, সেই যে পাগল রুবাইকার, 
পথের পাশে রুবাই লেখে, ফুঁপিয়ে কাদে প্রাণ যে তার; 
এই তো হেথায় সরাইখানায়, প্রেমের মূল্য বল কি তার, 
হয়ত কালই দাফন হবে, কবরখানায় লাশ যে তার। 


৭৬৫ 

সাগরপাড়ে জ্যোতম্নারাতে ঝড়ো চুলে দীড়িয়ে কে? 
বিড়বিড়িয়ে বলছে রুবাই, তোমার খোজেই পাগল সে; 
ইচ্ছে প্রিয় তোমার হাতে, হবে কি দেখা তাহার সাথে, 
সাগর নোনা চোখের জলে, তোমার ধ্যানে মগ্ন যে। 


২৬৫ 


৭৬৬ 
চাদে-পাওয়া মানুষ সে যে, চাদের সাথেই কথা কয়, 
নিওনবাতির সুন্দরী কি সেই পাগলের প্রিয়া হয়? 
রুবাই লেখার পাগল যে, চার লাইনের কবি সে, 
যতই তারে কবি বলো, আসলে সে কবি নয় । 


৭৬৭ 
নিওনবাতির নীচে তোমার সফেদ সাদা বিছনাতে, 
সেই প্রেমটি হারিয়ে গেলো এক নিদারুণ জ্যোতম্ নাতে । 


৭৬৮ 

গুনে চলি এই জীবনে পেলাম মোরা কয়টি ভোর; 
প্রতি দিনের পান্থশালা, রূপ-সুবাসের রঙ্চোলা, 
নাচের পুতুল নেচেই গেলাম, হিসাবখাতা শুন্য মোর । 


২৬৬ 


৭৬৯ 

ভোরবেলাতে কাদলো আকাশ, ডুবেছে সাঝেই নতুন চাদ, 
খেলতে আসা তারার দল আর বিমর্ষতায় আকাশছাদ; 
আসবে কখন প্রিয়া আমার, শান্ত হবে এ উন্মাদ । 


৭৭০ 

আকাশপানে চেয়ে তুমি, গাইলে সে গান আনমনে, 
বিষাদবেণু বাজলো আমার ফাগুনরাঙা ফুলবনেঃ 
আজকে তোমার প্রাণের মাঝে, বল প্রিয় কী সুর বাজে, 


৭৭৯ 

নদীরপাড়ে মন্দা হাওয়া, আধখানা চাদ আকাশপাড়ে, 
মনের বনে, পড়লো মনে, শরম-পাওয়া নারী তারে; 
ঝিলিকমারা চোখের আলো, এই রাতে মোর মন ভাসালো, 


২৬৭ 


৭৭২ 
নেশার ঘোরে মোহনবীণা গাইলো কি গান কোন্‌ সুরে? 
হাজার গোলাপ উঠলো ফুটে আমার গভীর মনপুরে; 
কথা হলো তোমার সাথে, মনেমনে আজকে প্রাতে, 
দীপ্ত প্রাণের ভিতর আলো, আজকে তুমি নও দূরে । 


৭৭৩ 

আমার কথা পড়লে মনে, ভিজবে তোমার চোখ দুটি? 

এই যে দেখ, গানের খাতায়, তোমার নাম যে পাতায় পাতায়, 
দিবসযামী তোমার কথাই, মনের যেন নাই ছুটি । 


৭৭৪ 
সুঁচ খুঁজে কি যায় গো পাওয়া, হারায় যদি গভীর বনে? 
কোথায় এখন খুজবো আমায়, খবর শুধাই কাহার সনে? 


২৬৮ 


৭৭৫ 

নহরঘেরা ফুলেল বাগান, স্বপ্নে সেথায় তুমি-আমি, 
প্নি্ধ-মধুর পাগলা হাওয়া, নীল-আকাশে জ্যোত্ম্লাযামী; 
নেই তো কথা, নেই তো পলক, ভালোবাসা শুধুই জানি । 


৭৭৬ 
বেনুর বনের বাগান আমার, হাজার রঙের গীতল ফুল, 
আজ বসন্ত বন্ধু আমার, বলছে ডেকে ঘাসের ফুল; 
আজকে আমায় পাশে রাখো, প্রেমের গানটি গাইতে থাকো, 
ফুলসুবাসে সেজে উঠুক, তোমার কালো এলোচুল। 


৭৭৭ 
আজ বাগানে গাইবো গান, থাকবে পাশে তুমি প্রাণ, 
ফুলের বেণী দুলিয়ে প্রিয়ে করবে মিছেই অভিমান; 
বসন্তের এই আজকে রাতে, মন যে আমার গন্ধে মাতে, 
আজকে রাতে ফুলের সাথে, মারলে না হয় কামের বাণ। 


২৬৯ 


৭৭৮ 

আজ বসন্তে সরাইখানায়, হোক না রাতে ফুলআসর, 
ভুলেই গেলাম আজকে না হয় মৃত্যু এবং রোজ-হাসর; 
তোমার সাথে গজল গাওয়া, আজকে মাতাল দখিন হাওয়া, 
আকাশখোলা রাত্রিতে আজ হলই না হয় ফুলবাসর । 


৭৭৯ 

আজকে যেন ফুলের বাগান, তোমার মাথার এলোকেশ, 
রঙিন ফুলের নকশাতে আজ, বন্ধু তোমায় লাগছে বেশ; 
রইবো চেয়ে তোমার চোখে, আজ সারাদিন অনিমেষ । 


৭৮০ 

এই ফাগ্তনে মুচকি হাসি, ঝিলিক দিলো এই প্রাণে, 
এলোচুলে বনফুলে মাতাল করা সমীরণে; 

আজকে চল দীঘির কাছে, রইবো আমি তোমার পাশে, 
দীঘির জলে ভেসে যাবো পদ্মপাতার সাম্পানে। 


২৭০ 


৭৮১৯ 

ফাগুনদিনে আজকে আমার, জানলাগুলো রইলো খোলা, 
বুলবুলি গো এসো আমার প্রাণের কাছে দাও না দোলা; 
সাজিয়ে তোলো আমার প্রাণে, ফুলের রাতি মনভোলা । 


৭৮২ 
আসবে তুমি চাদের সাথে, আজকে রাতে, বার্তা নিয়ে; 
আজকে রাতে ফুলের সাথে, খেলবো তোমার ঠোট নিয়ে । 


৭৮৩ 

জ্যোত্ম্লাভরা আখি তোমার, মদালাসা একটু রাঙী, 
সুবাসট্ুকু পান করে আজ, মনটা আমার দারুণ চাঙা; 
আজকে না হয় দু'জন মিলে, চাদনীরাতের কিরণ ঝিলে, 
গাইবো মিলে মিলনগাথা, জুড়বো আজি দিলভাঙা। 


২৭১ 


৭৮৪ 
আজকে রাতে আকাশ থেকে, ঝরবে তারার বকুলফুল, 
নাইতে এসো সুন্দরী গো, থাকবে তোমার খোলা চুল; 
মৌমাছি মোর প্রাণের উপর, ফুটিয়ে দিও প্রেমের হুল। 


৭৮৫ 
যেমন খুশি তেমন সাজাও, আজকে আমি ফুলদানী, 
সুরলহরায় মেতে উঠুক, কণ্ঠ তোমার হে রানি; 
আজকে তুমি রাতের সাকী, বুলবুলিগো রঙের পাখি, 
তোমার সাথে আজকে রাতে, ধুম পিয়াবো লাল পানি। 


৭৮৬ 

চাদ বলেছে থাকবে প্রিয়ে, তোমার আমার মাথার পরে; 
জোনাকজ্বলা ঝিলের পাড়ে, বলবো কথা চুপিসারে, 
ভাঙবো তোমার খোপাখানি, খেলবো চুলে আলতো করে। 


২৭২ 


৭৮৭ 
রাখবো মনে এই কথাটি থাকবো যখন মাটির গোরে; 
বিরহেতে কাটলো জীবন, পেলাম কিনা তোর মধুমন, 
না হয় সেটা বলিস গিয়ে, মরার পরে মোর কবরে। 


৭৮৮ 

বন্ধু তোমরা জেনো সবাই, আমিও ছিলাম এইখানে, 
রুবাইগতলো লিখেছিলাম, দেয় দোলা যা মনপ্রাণে; 
কান্নাহাসির দিন গুনে আর স্বপ্ন সাধের জাল বুনে, 
আমিও ধরা মাতিয়েছিলাম, নিশীথরাতের সুরগানে । 


৭৮৯ 

তোমার কথা মনে হলেই, জ্যোতম্নাভরা আমার বুক, 
রূপের মাঝে অরূপ তুমি, আমার প্রিয় জন্মভূমি, 
তোমার ভালোবাসাই আমার এই জীবনের পরম সুখ । 


২৭৩ 


৭৯০ 

জানিনা তো কেমন করে, ভালোবাসা করতে হয়, 
তোমার জন্য ছয়টি খতু আমার প্রাণে জেগে রয়; 
যখন তুমি যেমন থাকো, আমায় তুমি যেমন রাখো, 
যেমন করে তুমি থাকো, আমার খতু তেমন বয়। 


৭৯১ 
কপাল যদি ঠেকাই ভূমে, তুমিও কপাল দিলে চুমে, 
স্যালুট করি ভাষাশহিদ, আছেন যারা চিরঘুমে; 

ভাষার লড়াই করছি মোরা বিশ্বব্যাপী আজও ধুমে । 


৭৯২ 
রাঙিয়ে আখি আসলে সাকী, ভালোবাসার গাইলে গান, 
আগুন জ্বেলে ফাগুন ঢেলে মুগ্ধ করলে আমার প্রাণ; 
আজকে হদের দ্রাক্ষা ঢেলে, মন যে আমার ভুলিয়ে গেলে, 
সুবাসমাখা গোলাপ দিলে, ভুলেই গেলাম অভিমান । 


২৭৪ 


৭৯৩ 
শ্রাবণ হয়ে কাদলে কেন এই বসন্তে বন্ধু মোর, 

এই বসন্তে তোমার সনে, বলবো কথা ক্ষণে ক্ষণে, 
হৃদয় আমার গোলাপসম তোমার তরেই মনোচোর । 


৭৯৪ 

আমি যে তোমার সেই মৃত নদী, ভাঙনের আর শব্দ নাই, 
আকাশের সাথে, কথা বলি রাতে, শূন্যে সাধের ফুল ফোটাই; 
নিশীথে উদিত চাদেরসনে, কত স্মৃতিকথা বলেছি যে গানে 
হারিয়ে গেলাম কোন সে-তিমিরে, মরাগাঙে আর সুখ নাই। 


৭৯৫ 
আসলে যখন আমার কাছে, হাজার ঘাসের ফুলদলে, 
আধখানা চাদ জেগেই ছিল, ঝিলের জলে টলমলে; 
লক্ষ তারা কেঁদেছিল, আকাশখানার মখমলে। 


২৭৫ 


৭৯৬ 

আজকে রাতে, পড়বো রুবাই তোমার কোলে মাথা রেখে, 
মরবে কি লাজে আকাশের চাদ, তোমার আমার প্রেম দেখে? 
ওরে আমার জ্যোতম্লামতী, তুই হবি ক্যান লজ্জাবতী, 

রইবি কেন তোর মায়ামুখ, জ্যোত্ম্লারাতে মুখ ঢেকে? 


৭৯৭ 

আজকে দেখো আকাশখানায়, বকুলফোটা জ্যোত্ম্নারাত, 
বাড়িয়ে দিও আমার পানে, মেহেদীরাঙা তোমার হাত; 
তোমার হাতে দেবো আমি, হাম্নাহেনার মধুযামী, 

এমন রাতে বন্ধু আমার থেকো না হয় আমার সাথ । 


৭৯৮ 

কলজে ফাটা দীর্ঘশ্বাসে, কীদিস কেন কৰি তুই, 
সত্য হলো জীবনশেষে সবাই মোরা গোরে শুই; 
থাকলো না হয় সবই দূরে, ভাটিখানার মাতাল তুই। 


২৭৬ 


৭৯৯ 
আমি না হয় মদেল হলাম, সুরীখানার ভণ্ড নই, 
জীবন ধরে যা করি ভাই, সেই কথারই সত্য কই; 
আর দেখ ভাই ভগুগুলো, শরাব পিয়ে ডুবিয়ে নুলো, 
ইমানদারি বাজনা বাজায়, মুখের জোরে ভাজে খই। 


৮০০ 
আসছে এবং যাচ্ছে যে শ্বাস, বোকা কবি বুঝতে কি পাস, 
মাতাল তারা জিকির করে, রব-এর তরে দিল-স্বভাব। 


৮০১ 
ভোরবেলাতে আজ পাখিরা, গাইছে দেখ মধুর সুরে, 
বসন্তের এই বাগানখানায়, ফুটেছে ফুল তোমার তরে; 
সুখেরাঙা গানের ডালি, আসলে নিয়ে তুমি মালী, 
রঙিন ফুলের ভালোবাসায়, মনের দুঃখ যাক দূরে । 


২৭৭ 


৮০২ 

কোথায় তুমি সেই অচেনা, প্রাণের ভিতর গাইছো গান, 
রঙিন করে তুলছো হেথা, ফুলসুবাসে মোর বাগান; 

তুমি আমার দখিন হাওয়া, কোন্‌ তিমিরের গান যে গাওয়া, 
কেমন করে ভুলবো বলো এই জীবনে তোমার শান? 


৮০৩ 

এই জগতের হেরেমখানায় আমি যে তোর ক্ষুদ্র দাস, 
ব্রহ্মাণ্ডের হিসাবমতে কোথায় আমার চিহ্ন পাস? 
সীমাহীন এই বালাখানায়, আমি কিছু, যায় আসে যায়, 
তোর দয়াতেই আমি আছি, আমার কাছে তুই কী চাস? 


৮০৪ 

তোমার সাথে দেখা হলো ঘাটের কাছে অবেলায়, 
দাড়িয়ে ছিলেম গোলাপ হাতে, সূর্য তখন অস্ত যায়ঃ 
মালাবদল হলো, এখন কে যে আগে উঠবে নায়? 


২৭৮ 


৮০৫ 
দিলের কসম বলছি প্রভু, জান্নাতি সব হুরের দল, 
থাক না তারা জান্নাতে সব, থাকুক আমার ধরাতল; 
এই এখানে ফুলের বনে, খুনসুটি মোর প্রিয়ার সনে, 
জান্নাতি তো হেথায় আমি, চাই না তোমার হুরসকল । 


৮০৬ 

কোথা থেকে আসলে প্রিয়ে, আমার ভাঙা এই প্রাণে, 
দুঃখ আমার ভুলিয়ে দিলে, চাদ-জাগানো সেই গানে; 
একটি গোলাপ খোপায় গুজে, আজকে এলে মধুর সাজে, 
আমার এ-মন বিদ্ধ হলো তোমার আখির মায়াবাণে। 


৮০৭ 
ভুলেই গেছিস তুই তো কবি, ফুল-ফসলের এই ধরা, 
ডাকছে মাটি, ওরে বাছা, জীবন তো এক বন্দি খাঁচা, 
কেমন করে ছাড়বো ধরা, জীবন যেথা মনহরা। 


২৭৯ 


৮০৮ 

আবার কেন জিগেস করো, কথার কোনো খেলাপ নেই, 
বন্ধু তোমার প্রেমধনুতে, বিদ্ধ হরিণ আমিই সেই; 
আকাশপারে তারা যত, আমার প্রেমের সাক্ষী তত 
তোমার মনে মন দিয়েছি, প্রাণ দিয়েছি সেই কবেই । 


৮০৯ 
তোমার মনে মন দিয়েছি, প্রাণ দিয়েছি সেই কবে, 
তুমি আমার গজল গাওয়া চাদনী রাতের দখিন হাওয়া, 


৮১০ 

কোন্‌ সাগরের ওপার থেকে কাজল চোখের সুন্দরী, 
আসলে তুমি আমার হৃদে, বনফুলের মঞ্জরী; 

তোমার সাগর-চোখের পাতায়, বনের বাশি সুর যে মাতায়, 
লাগলো দোলা দখিন হাওয়ার, সুবাসমাতাল মনভরি । 


২৮০ 


৮১১ 

প্রেমের বাশি হারিয়ে গেলে, খুঁজবে তুমি কোন বনে, 
খুজবে কোথায় বনপাথারে, কইবে কথা কার সনে? 
হারায় যদি এ আকাশে, যেথায় বকুলতারা ভাসে, 
তোমার মনে যে সুর বাজে, মিলিয়ে দেখ সেই ক্ষণে । 


৮১২ 
ঝিলের পাড়ে, চাদের মাঠে খেলবো মোরা হাত ধরি; 
সুবাস দিয়ে মন ভরালি, তুই যে আমার ফুলপরী। 


৮১৩ 
কেমন করে জাগবে কবি, ঘুম ভাঙে যার গান শুনে, 
গাইলে না তো ভৈরবীটা ঠুংরিখানার তাল গুনে; 

বিষাদ আজি পুবের আকাশ, কান্না ভরা বইছে এ-শ্বাস, 
প্রাণ যদি পায় তোমার আভাস, যাই গো প্রেমের বীজ বুনে । 


২৮১ 


৮১৪ 
বারুদণ্ডলো লুকাও বুকে, পানপেয়ালায় দাও সুরা, 
হাসলে না হয় চাদের মতই, আমার যে আজ মনপোড়া; 
খুনসুটিতে তোমার সাথ, কেটেই গেল মধ্যরাত, 

জীবন থেকে পালিয়ে গেল, সময়গ্তলো আনকোরা । 


৮১৫ 
আমি না হয় মনেই রইবো, কিন্তু তোমার মনজুড়ে, 
তোমার মনের মালঞ্ে মোর বুলবুলিটা গায় সুরে; 
নহবতের বাজনা বাজে, তোমার আমার মনপুরে । 


৮১৬ 
সন্ধেবেলায় বললে তুমি, এই তো মধুচন্দ্রিমা, 
সফেদ-সাদা বিছনাতে তার প্রতিদিনই মেহেরিমা; 
জানি সে তো বসে আছে, গোলাপকুঁড়ি বুকের কাছে, 
আমি এলেই ফুটবে সে-ফুল, সেই নারী যে মোহসীনা । 


২৮২ 


৮১৭ 
রাতের আকাশে তারার মেলা, তুমি ছিলে মোর অন্তরে, 
ফোটালে কত না প্রাতের বকুল, আমার মনে আজ ভোরে; 
বাজালো পাখিরা প্রভাতী বেনু, ফুলেরা ওড়ালো রঙিন রেনু, 
কত যে কথা কহে সেই মুখ, আনন্দে থাকে মন ভরে । 


৮১৮ 

রূপালি নদীর আকাশরাতে, তোমার নৌকো ভেসে যায়, 
ছায়াহীন নারী দেখি নাই যারে, সেথায় তারারা নৃপুর বাজায়; 
ঝিলের পারে বসে আমি একা, জ্যোতম্নায় যদি যায় দেখা, 
কিক্কিণী শুধু শুনি হায়, বৃথা মোর রাতি যায়। 


৮১৯ 
অন্ধকারে শুয়েছিলাম, আসলে তুমি ঘরআলো, 
বিষাদবনের গাছগুলো সব, নতুন প্রাণে করলো রব, 


২৮৩ 


৮২০ 

তোমার পায়ের নৃপুরধ্বনি, জাগিয়ে দিল আমার প্রাণ, 
জ্যোতমনা লে গলেই গেল আকাশছোয়া অভিমান; 
মনের গভীর অন্ধকারে, গাইছে কে যে প্রেমের গান। 


৮২১ 
সাগরপাড়ে আজকে যখন, বসে ছিলাম ঝাউবনে, 
তোমার চুলের জুইয়ের ঘ্বাণে দোলা দিল মোর প্রাণে; 
রুপোর দানা বালির 'পরে, চাদের আলো লুটিয়ে পড়ে, 
তুমি ছিলে কণ্ঠে আমার, স্বপ্নেবোনা, মোর গানে । 


৮২২ 

ছায়া ফেলে আমি হেঁটে যাই, এই যে ঘন বনতলে, 

ফুরিয়ে গেল বয়স আমার, চাদ, সূর্যের দোলাচলে; 

ফুরালে না শুধু তুমি আমার, প্রিয় মন, মোর সোনা, 
জীর্ণ ঘরের জানালা দিয়ে, কত যে সবুজ কথা বলে । 


২৮৪ 


৮২৩ 
আজকে রাতে শুনবো না হয়, নদীর কাছে জলের গান, 
অশ্রগুলো টুকরো হীরের, ভালোবাসার অপার দান। 


৮২৪ 
বাংলা নামের যে ভাষাতে, মানুষ সকল কথায় মাতে, 
যে ভাষাটি তোমার মুখের, আমার ছেলের অবদান। 


৮২৫ 
শ্রদ্ধা চিতে রইলো সালাম, বাংলা ভাষার শহিদান, 
ভাষাদিবস বিশ্বজুড়ে, বাংলা ভাষা জলছে নূরে, 

এই ভাষাতেই লিখছে রুবাই, রাজ্জাক সুলতান । 


২৮৫ 


৮২৬ 
তৃষিত হৃদয় কেঁদে কেঁদে ওড়ে, দূরে মেঘ উড়ে যায়; 
রঙধনু চাই দেখিতে আবার, তার মালা দেবো তোর গলায় । 


৮২৭ 
বুকের ভিতর পিদিমন্ত্বলা, ভাষার স্বপ্রজাল বুনে; 
এই ভাষাতেই প্রথম বোলে, মা যে ডাকি মায়ের কোলে, 
বাউলমনে সাগর নাচে যাত্রাপালার গান শুনে । 


৮২৮ 

তোমার তরে রেখেই দিতাম খোলা আমার মনের দোর; 
এই বেলার এই আলাপন, ভরলো না তো আমার মন, 
মনের মাঝে হুতাশন, দিন ফুরিয়ে গেল মোর। 


২৮৬ 


৮২৯ 

অদৃষ্টকে হাতে নিয়ে, ছুটছি মোরা এই ধরায়, 
কেমনে গাই প্রেমের গজল, মৃত্যু যেথা পায়ে পায়; 
হলোই না হয় ক্ষণিক জীবন, তবু তোমায় দিয়েছি মন, 
মনে রেখো বন্ধু আমার, খাদ ছিল না ভালোবাসায় । 


৮৩০ 

শোন বাগিচার বুলবুলিটা, তরুণ কবির পেয়ালা ভর, 
মৃত্যু হেথায় যখন-তখন, হাতের মুঠোয় কলম ধর; 
সাদাপাতার খাতাখানা, জীবনকাব্য লিখে যা না, 

আজ প্রভাতে আপন আছিস, কাল প্রভাতে তুই যে পর। 


৮৩১ 
জীবন যেন পুতুলখেলা, তোমার সাথে খেলছি আজ, 
অভিনয়ের এই আসরে, আমি-তুমি ফুলবাসরে, 
কেমন তখন লাগবে বল, ভাঙবে যখন ফুলের সাজ? 


২৮৭ 


৮৩২ 

বলাকারা আকাশজুড়ে, তুমি আমি তার মাঝে, 
নিরুদ্দেশের পথে উড়ে, যাচ্ছি মোরা এই সাঝে; 
বাচা মরার পরোয়ানা, কার যে কখন নেই তা জানা, 
হৃদয়ভরা কলতানে, ভালোবাসার গান বাজে । 


৮৩৩ 

বিরহ, সে তো সইতে পারি না, বন্ধু আমার চাদনীরাত, 
গোলাপঝরা জ্যোতম্নাআলো, রাখলে না হয় দিলের সাথ; 
থাকলে আমি তোমার সনে, ফুলের বাগান মনে মনে, 
পাখিডাকা সূর্যওঠা, বকুলবনের সুপ্রভাত । 


০৮৩৪ 

কোন নদীতে পাল তুলেছো, পাল যে তোমার নীলরী, 
দিক হারিয়ে সাগরপানে, চলছে তোমার প্রেমডোঙ্গা; 
অথই সাগর ঝড়ের মেলা, ছিন্ন না হয় প্রেমের খেলা, 
ভাঙবে কখন ডোঙ্গাখানি, তোমার-আমার দিলভাঙী । 


২৮৮ 


৮৩৫ 

জলের ধারে বসবো মোরা, বাগানঘেরা রমনাতে; 
ঠাট্টা হাসি নাই বা রলো, কঠিন করেই কথা বলো, 
সবই আমি সইবো বধু, প্রেমটা যদি থাকে সাথে । 


৮৩৬ 
জীবন হেথায় বড়ই জটিল, সামলে চল কাণ্তারি, 
পড়ছে খসে দিনগুলি সব, খেয়াল রেখো ভাগ্তারি; 
নিরেট বোকা অতিচালাক জীবন থেকে সবই পালাক, 
মধ্যপথের হও গো যোগী, জীবন চলুক সঞ্চারী | 


৮৩৭ 
হাজার রকম স্বপ্ন এবং হাজার বরণ দিল সাধের; 
সবচে কঠিন এই জগতে, মানুষ চেনা জীবনপথে, 
অচেনা তো নিজের সাথেই, কেনে বুঝি দিল তাদের? 


২৮৯ 


৮৩৮ 

জ্যোতম্নারাতে আগুন জ্বলে, মনবাগানের গোলাপফুলে, 
আসলে না তো বন্ধু আমার, এমনরাতে নদীর কুলে; 

ইচ্ছে ছিল পড়বো রুবাই, তোমার পাশে দুলে দুলে । 


৮৩৯ 

শরাবদানী আজকে রাখো, সাকী তুমি সাথেই থাকো, 
আজ শোনাবে চাদের গজল, মাতাল আমি হবো না তো; 
আজ আসরে ধুনোর ধূপে, ঝলসানো রাত তোমার রূপে, 
মনকে বলি আজকে চুপে, তোমায় আমি ছুবো না তো। 


৮৪০ 

মন-আধারে সেই যে পথিক, অকারণেই বাসলে ভালো, 
আমি তো সই তুচ্ছ কবি, শব্দ দিয়ে আঁকি ছবি, 
তোমার খণ তো খণই রবে, যেথায় তোমার মন হারালো । 


২৯০ 


৮৪১ 
আজকে যদি রাত হয়ে যায়, আর না কভু ভোর আসে, 
অস্ত গিয়ে সূর্যটা আর, উদয়পথে না আসে; 

কেমন করে খেলবো পাশা, রইবে কি আর ভালোবাসা, 
ভাঙবে আমার মনের আশা, চোখের জলে নুন ভাসে । 


০৮৪২ 

ভাটিখানার ভণ্ডেরা যে, করেছে সদাই কলরব, 
জাতের বিধান উচিয়ে হাতে, বলছে তারা গেল সব; 
রুবাই কবি বলে হেসে, দিন গেল মোর ভালোবেসে, 
আমায় যদি বাসোই ভালো বন্ধু তুমি কেন নীরব? 


৮৪৩ 

এই যে ধরা, ফুলেল দোলা, শূন্যে ভাসে আসমানে, 
বাদশা-ফকির আমরা সবাই, অহং এবং করছি বড়াই, 
লড়াই বড়াই রইবে পড়ে, বেলাশেষে একপানে । 


২৯১ 


৮৪৪ 
মন জানে না কেন তোমায় মন দিয়েছি বন্ধু মোর, 

ইচ্ছে করে কত কিছুই, কিন্তু আমার বন্ধ দোরঃ 

ঘর পেলো না প্রেম যে আমার, পেলো একটি আধার গোর । 


৮৪৫ 
যুক্তি এবং তর্কগুলো সেথায় যেন কেমন অসার; 

আমি যেন মাঠের রাখাল, সারা দুপুর সারা সকাল, 
খেলে বেড়াই ফুলের সাথে, এমনি করেই দিনটা পার। 


৮৪৬ 
সুলতান তুমি দেখনি আকাশে, লক্ষ তারার বিশ্ব সব? 
সবই যেন দাবার গুটি, খেলছে একাই তোমার রব; 
তীর তুলনা করছ কিসে, যুক্তি খোজ মিছে মিছে, 
তিনিই শুধু তার তুলনা, যুক্তি যেথায় অসাড় সব! 


২৯২ 


৮৪৭ 
এই সরাইয়ে বড়াই কিসের একই পথের যাত্রী সব, 
অহং নেশায় বিভোর সবাই, করছি মোরা কলরব; 
মানবজীবন ঠুনকো বেশি, শোন ওগো কাল কেশী 
মৃত্যু নামের সত্য এসে, জীবন সত্য গিলবে সব। 


৮৪৮ 
তাকিয়ে দেখ দিল্লিতে ভাই, অমর প্রেমের তাজমহল, 
লক্ষ লক্ষ হদের ভিতর থেকে গাইছে প্রেমের নীল গজল; 
প্রেমিকযুগল সেথায় শুয়ে, দেহ তাদের মিশছে ভূয়ে, 
তুচ্ছ করো মৃত্যু হেথা, মানবপ্রেমে হও বিভোল । 


৮৪৯ 
এই যে আমার হদয়খানা, এই যে আমার বিবেক-মন, 
কোন্‌ বসন্তে তোমার কাছে হয়েই গেছে সমর্পণ; 
জানি না তো দিলের খবর, কে যে আপন কে বা পর, 
মরছি পুড়ে তৃষ-অনলে, যায় না কেন হুতাশন। 


২৯৩ 


৮৫০ 

জীবন যেন মদপেয়ালা, নেশার পরে লাগে নেশা, 
পূর্ণ রবে পেয়ালাখানি, নেশা ছাড়া নাই দিশা; 
তুমি সেথায় সাকীর মত, মদ গেলালে পারো যত, 
বেতাল হলো সবকিছু মোর, কর্মগুলোও মদমেশা । 


৮৫১ 
খবর জানি কেয়ামতের আমিও পথিক সেই যে পথের, 
জগৎ্জুড়ে সকলকিছুই, যাত্রী মোরা একই রথের; 
ক্ষণিকস্বার্থে বিভেদ যতো, চলছি হেথায় যে যার মত, 
হাজার মানুষ, লক্ষ ধর্ম, চলছি ভেসে ভিন্‌ মতের । 


৮৫২ 

জন্মৃত্যু সত্য দুটি, তারই মাঝে জীবন রয়; 

আলোর মাঝে এই যে জীবন, গুরুতৃ এর প্রতিটি ক্ষণ, 
জন্ম-পূর্ব, মৃত্যু-পর, এই সময়টা সময় নয়। 


২৯৪ 


৮৫৩ 

তোমার সাথে এই বাগানে খেলা করে আমার প্রাণ; 
আলো-আধার, সাগর-পাথার, সবই আছে রূপে তোমার, 
ভোগ করে নে থাকতে জীবন, আর পাবি না গেলে প্রাণ । 


৮৫৪ 
বৃষ্টিজলের রাত আমাকে পাগল করে বন্ধু মোর, 
এমন রাতে আমার তরে খুলে রেখ মনের দোর; 
আজকে চল আমার সনে, দু'জন মিলে ভিজবো বনে 
পরিয়ে দেব রাতের কুসুম তোমার খোপায় মনচোর । 


৮৫৫ 
ফুল ফুটেছে আজ ফাগুনে, ঝরছে গাছের পাতারাও, 
এসব দেখে মনে মনে বন্ধু কিগো দুঃখ পাও? 
জেনে রেখো জগৎ যেথায়, জন্ম এবং মৃত্যু সেথায়, 
জন, মৃত্যু সত্য চরম, অবাক হলো জীবন নাও । 


২৯৫ 


৮৫৬ 

অমানিশার আধার আজি, তাকিয়ে দেখ নিঃসাড় চুপ, 
জুলছে কি গো হৃদয় তোমার, গন্ধবিধুর ধুনোর ধূপ; 
তারও চেয়ে আরো ভালো, বন্ধু তোমার কালো রূপ । 


৮৫৭ 
তুমি যেন কত রঙ, কত নকশা কত ফুল, 

তুমি যেন কত সুর, বেজে যাও বাঁশিটি ব্যাকুল; 
তুমি যেন সোনারোদ, ভালোবাসার নীলচে বোধ, 
সারাক্ষণ ভাবনায়, জেগে থাকা সুখ যে অতুল। 


৮৫৮ 
মনও তেমন, বৃক্ষ যেমন, ভেঙে পড়ে কালঝড়ে; 
এই জগতে তুমি আমি, ঝড়ের মাঝেই দিবসযামী, 
হাতের মুঠোয় ইচ্ছে নিয়ে এ ঝড় থেকে আর ঝড়ে । 


২৯৬ 


৮৫৯ 

গাথলে যাকে ধনুর তীরে, মনে তোমার বধের আশ, 

লাভ কি বল বন্ধু আমার, দিয়ে তাকে ক্ষতে এলাজ; 

আমি না হয় মারাই গেলাম, তোমার জন্য রইলো সেলাম, 
সেলাম তোমায় বন্ধু আমার, সেলাম তোমার জয়ের সাজ। 


৮৬০ 

মালী তোমার দুঃখ কেন, ঝড় চেনে না ফুলবাগান, 
হরিণ তুমি যতোই রূপোস, তাক করা যে ব্যাধের বাণ; 
শিকার এবং শিকারী, দুই পরিচয় তোমারি, 

বধ করেই তো আছো বেঁচে, তুমিও বন্ধু বধ্যপ্রাণ। 


৮৬১ 

শুনিস কিনা এশার আযান, বন্ধু আমার সাঝরাতে, 
এবাদতের রাত্রি নামে, পুণ্য কামাই তোর হাতে; 
খোদাতায়ালার দয়ার জগৎ, খোলা আছে কত যে পথ, 
ভাবনা কিসের কাজ করে যা, দয়াল খোদা তোর সাথে । 


২৯৭ 


৮৬২ 
কেমন বাশি বাজিয়ে দিলে, বন্ধু ওগো মোর প্রাণে, 
ঝরলো পাতা ফুটলো কুসুম, তোমার ফুলের এ-বাগানে; 
আমি শুধু নামেই মালি, ফুল ফুটালে বনমালী, 
ঝরাপাতার চেয়েও অধম, বেঁচেই আছি তোমার টানে। 


৮৬৩ 
কেমন করে আকবে ছবি, মরেই গেলে মন তোমার; 
ছন্দ এবং ছবির জোয়ার, বন্ধ যে তার সকল দুয়ার, 
কেমন করে বাঁধবে কবি, নতুন ছন্দ কবিতার । 


৮৬৪ 
আমার মনে বৃষ্টি পড়ে, ভিজলে তুমি সারাদিন, 
প্রাণ যে বলে, তুমি ছাড়া, আমার চেয়ে আর কে দীন? 


২৯৮ 


৮৬৫ 

সুলতান বলে দিলের বন্ধু, চারপাশে মোর নীলসাগর, 
ছিন্ন একটি গোলাপ তুমি, ভাসছো আমার বুকের *পর; 
সাগর-ঢেউয়ে সুবাস মাতে, নিদ্রবিহীন আখির পাতে, 
আমার কলম আজ উদাসী, তোমার আশায় যায় প্রহর । 


৮৬৬ 
কায়া এবং মায়ার খেলা, দেহের মাঝে সারাবেলা, 
কেউ জানে না প্রাণের খেলা, বন্ধ হবে কোন্‌ বেলায় । 


৮৬৭ 

জীবননামের রণক্ষেত্রে, বন্ধু আমি বিদ্ধবাণ, 

বাঁঝরাদেহ, ঝরছে রক্ত, মাটিতে গড়াই শ্রান্তপ্রাণ; 

ফুল দিয়ে পারো সমাধি বানাতে, হাত বাড়িয়ে পারো যে বাচাতে, 
আমার প্রেম তো তোমার কাছেই, কোন্টা চাইছে তোমার প্রাণ? 


২৯৯ 


৮৬৮ 

সুলতান তুমি ম্িয়মাণ কেন, আছে তো তোমার জ্যোৎম্নারাত, 
কেন যে তোমার বিষাদবেনু, করছে শুধুই অশ্রুপাত? 

আবার বাজাও মাধবীরাতে, কলাবতীরাগ রহিবে সাথে, 
কোরাস গাহিবে রুবাইপরীরা, ছন্দে নাচিয়া করিবে মাৎ। 


৮৬৯ 

এই যে নিশির পানশালাতে, মাঝগগনে উঠলো চাদ, 
শব্দমুখর মন যে আমার, প্রেমকবিতার ভাঙলো বাধ; 
আমার মনের কুঞ্জবনে, রইলে তুমি মুখরমনে, 
তুমি আমি গাই দু'জনে, হলোই না হয় অপবাদ। 


৮৭০ 

হারিয়ে গেছি কোন্‌ অজানায় অতলান্তিক অন্ধকার, 
পথ ভুলেছি বন্ধু আমার, কোথায় যেন আলোর দ্বার? 
তোমার পথে চেয়ে থাকি, টাদিনীরাতের রুবাইকার । 


৮৭১ 

আমি তো জানি বন্ধু তোমার, মেঘের ওপার চাদ হাসে, 
এপার আমার অশ্রুজলে দুঃখ মতি মন ভাসে; 

আজকে আকাশ আধারভরা, ফুল ফোটেনি দুঃখহরা, 
থমকে আছে কবির কলম, বন্ধু তুমি নাই পাশে । 


৮৭২ 
জ্যোত্ম্লাময়ী রাতে আমার প্রাণের ভেতর উচ্চারণ, 
ফুলবাগানের সুবাস ছড়ায়, আমার এই যে বুনোমনঃ 
এই যে আমার প্রাণের প্রদীপ, এই যে আমার হদয়মন, 
কোন বসন্তে বন্ধু তোমায় করেছি যে সমর্পণ । 


৮৭৩ 

হঠাৎ করে বুলবুলি এক, উঠলো গেয়ে মোর বনে, 
কুঁড়িগুলো উঠলো ফুটে সেই পাখিটির গান শুনে; 

কী জাদু যে জানো তুমি, জাদুর ছোয়ায় দিলে চুমি, 
ঘুমিয়ে থাকা কুঁড়ি যেন আজকে আলোর দিনবনে। 


৮৭৪ 

তোমার সাথে বন্ধৃতা মোর, সে তো হলো অনেকদিন, 
আজো তুমি ভালোইবাসো, পাহাড় সমান তোমার খণ; 
বন্ধু আমায় দাম যে দিলে, মোর বাগানে ফুল ফোটালে, 
চাদ ওঠালে মোর আকাশে, ভুলবো না তো কোনদিন । 


৮৭৫ 

চার পংক্তির রুবাই ছাড়া আমার তো আর কিছু নেই, 
প্রাণ যাকে বন্ধু বলে, তার সাথে যে কি ভাব চলে? 
খোদায় জানে তার উপমা, আমার কাছে তুল যে নেই। 


৮৭৬ 

মায়াবী প্রিয়া তুমি আমার, তোমার কথায় ফুল ফোটে; 
তোমার কথায়, জ্যোত্ম্লারাতে আমার গলায় সুর ছোটে; 
মিলনমেলা হোক না প্রিয়ে, আমার ঘরে চাদ ওঠে । 


৮৭৭ 
তুমি যে আমার হৃদয়ে কোথায়, দিল জানে আর খোদা জানে, 
তোমার কথার পাখিরা যে গায়, বসন্তরাগ মোর প্রাণে; 

একটি নদী যেমন করে, সবুজ মাঠকে জড়িয়ে ধরে, 

তেমনি তুমি প্রাণের ভিতর, জড়িয়ে আছো গানে গানে। 


৮৭৮ 

লাল সিরাজীর পেয়ালাখানি, বাতির আলোয় চমকে যে, 
কাজলটানা আখির বাণে আমার হৃদয় থমকে যে; 
আমার গোলাপ রাখলে বুকে, ঈষৎ হাসি মদিরমুখে, 
মদালসায় দিল্‌ কীপে মোর, তোমার রূপের ঠমকে যে। 


৮৭৯ 
দেখতে এসে দেখলে আমায়, খাটের ওপর লাশ শোয়া, 
গোরখোদকের চলছে কোদাল, হচ্ছে আমার লাশ ধোয়া; 
হয়ত তুমি বিষাদমনে, হারিয়ে গেলে কোন্‌ সে-বনে, 

এই সে কবি আজকে যে নেই, লিখতো রুবাই দিলছোয়া । 


৮৮০ 

জীবন আমার মুগ্ধ করো, পেয়ালা ভরো লাল শরাব, 

দেহনামের মসজিদে বাজে, আল্লাহ নামে দিল্রাবাব; 
এই যে মোদের জগৎখানা, অহরহই হচ্ছে ফানা, 

কী লাভ করে তালবাহানা, হৃদয়ে গড় জিকির-স্বভাব। 


৮৮১ 

বন্ধু চল নদীর তীরে, অশথগাছের শ্যামলছায়, 

আজ ফাগুনে, যেথায় বনে কুহুসুরে কোকিল গায়; 
আমিও সেথায় বাশি হবো, ফুলপাখিদের কথা কবো, 
খুনসুটিতে মাতবো মোরা, চাদনীরাতে প্রেমের নায় । 


৮৮২ 

মুখ ডুবিয়ে থাকি যখন, তোমার ঘন এলানো চুলে, 
অমানিশার রাত্রি যেন আমার চোখে আসে ভুলে; 

সেই যে আধার, সেই যে রাতে, আমার কালো চোখের পাতে, 
রঙিন চোখের নারী তুমি, কাছে ডাকো চুল খুলে । 


৮৮৩ 

নাই বা দিলে শাস্তগ্রন্থ, নাই বা দিলে গলার হার, 
তারচে দিও একটি গোলাপ, বন্ধু ওগো প্রিয় আমার; 
তুমি না হয় জ্ঞানের খষি, পাঠ করে যাও অহর্নিশি, 
আমি না হয় পথের পাগল গোলাপ নিয়েই খুশি-অপার । 


৮৮৪ 

তুমি তো আমার নেশার মদিরা, তোমাকে আমার মন যে চায়, 
তুমি চাদ মোর বুকের আকাশে, জ্যোৎয্নায় দিল্‌ ভেসে যায়; 
তুমি যে আমার সুবাসী বাগান, ঝিলের পারে বাতাসের গান, 
কবিমনের অশখছায়, উদাসী পাগল বাউল গায়। 


৮৮৫ 

মেঘ দেখে বলি, হে মেঘ আমার, বৃষ্টি ঝরাও বৃকভরে, 
কপাটগুলো ভেঙে পড়ুক, প্লাবন আসুক মন জুড়ে; 

এই যে আমার হৃদয়খানি, রং মেখেছে নীল আসমানী, 
বিহগ আমার বেহাগে কীদে, তুমি মোর প্রিয়া কোন্‌ দূরে । 


৮৮৬ 

নেই বিতর্ক তোমার সাথে, জ্ঞানবেত্তা বন্ধু মোর, 
তোমার না হয় কপাট খোলা, আমার জ্ঞানের বন্ধ দোর; 
প্রেম-আধারেই থাকবো আমি, চাই না প্রিয় তোমার ভোর। 


৮৮৭ 
গন্ধম তো খাইনি প্রভু, বলো আমার কোথায় গোনাহ, 
তার সাথে যে খেলা আমার, দু'জন মিলে কাব্যবোনা; 
সে আর আমি খেলা করি, একই ঘরে বসত করি, 

সেও যেমন, আমিও তেমন, দুজনাতেই খাটিসোনা । 


৮৮৮ 

শাস্ত্র এবং ফুলেরা সব সমানভাবেই মূল্য পাক; 

জীবন হেথা মুল্য যে নাই, তাই বলে কি পড়বো না ভাই, 
ফুল্পবাগান বাসবো ভাল, মৃত্যু বাজাক জয়ের ঢাক। 


৮৮৯ 
তুমি আমি দূরেই থাকি, দুই ঘরেতে বসবাস, 

দিনের আলোয় খোজ মেলে না, যেমন রাতের হাম্াহেনা, 
রুবাই ফোটে তোমার কথায়, তোমার কথায় ছড়ায় বাস। 


৮৯০ 

ইচ্ছে করে বুকের ভিতর এমন একটি ফুল ফুটুক, 

সরাইখানার কোণে কোণে সেই ফুলটির ঘ্বাণ ছুটুক; 
আমি তো ভাই চাদের কবি, বন্ধু তুমি শুধুই ছবি, 

মন যে বলে তোমার ছবি, জ্যান্ত হয়ে ফুটে উঠুক। 


০৮৯১ 

অন্ধকারকে দুূষছো কেন, অন্ধকারেও ফুল ফোটে, 
বিশ্বজোড়া ফুলবাগানে অন্ধকারেও ঘ্বাণ ছোটে । 
দেখো নাই কি হায়াহেনা, ভালো তারে কে বাসে না? 
অন্ধকারেই আমার বুকে, তোমার কালো চুল লোটে। 


৩০৭ 


৮৯২ 
জলের মধ্যে জলের বিন্দু, মিশে থাকে যেমনে, 
আমার দিলে হাজার তুমি, খেলছো খেলা আনমনে; 
ভাবি আমি অবাক হয়ে, কত কথা যাও যে কয়ে, 
অসীম তোমার ফুলের ডালি, ফুটবে কি সব এই বনে? 


৮৯৩ 
জীবননামের এই যে বন, বসত করে হেথায় মন, 

লীলাখেলার এই যে ভুবন, চলতেই থাকে আমরণ; 
তুমি আমি খেলার সাথী, কাটাই মোরা দিবসরাতি, 
কেউ জানি না প্রিয় সাথী, কার যে পালা কতক্ষণ । 


৮৯৪ 
কথা যদি না বল প্রিয়ে, কু্জবনে ফুটবে কি? 

বনের প্রজাপতি ওগো, ফুলবাগানের সজনী; 

আমি তোমার কুড়িয়ে পাওয়া, পথের ধারের দখিন-হাওয়া 
শিস দিয়ে যাই তোমার চুলে, ফিসফিসিয়ে গুনগুনি । 


৮৯৫ 

আমি তোমার কুড়িয়ে পাওয়া, ফাগ্তনদিনের দখিন-হাওয়া, 
জ্যোত্ম্নারাতে বাড়ির ছাদে দরাজ গলায় গান গাওয়া; 
আমার নদী উছলে ওঠে, বুকে ধরি তোমার ছায়া । 


৮৯৬ 
পথের পাশে কুড়িয়ে পেলে, কাচ পেলে কি, নয়তো হীরে, 
মেকী হাসির পিদিম জেলে, জীবনখানা চালিয়ে গেলে, 
আপন সত্তা বিকিয়ে দিলে, সংসারেরই সঙের ভীড়ে। 


৮৯৭ 
আসলে যখন কাজলাচোখে, পূর্ণিমাতে মনভোলা, 

আঙ্ুর-পেষা হৃদয় আমার, মদির নেশায় দেয় দোলা; 
বদ-নসীবের লিখন আমার, স্বপ্নেভাঙা দিলের দুয়ার, 
মেঘের নীচে চাদ যে আমার, বিষণ্রতায় হয় ঘোলা । 


৮৯৮ 
গেলাসভরা ডালিম-শরাব হাতে নিয়ে এই বদি; 
নহর কেন চাইবো না বল, বেহেশত মজুদ শরাবনদী । 


৮৯৯ 
বিশ্বপিতাই জানেন শুধু আর কারো তো জানার নয়; 
চার পঙ্ক্তির কবি যে তুই, পায়ের তলায় আছে ভূঁই, 
রুবাই লিখে মাৎ করে যা, বিশ্ব যে তোর ভাবনা নয় । 


৯০০ 

অচেনা এক বুলবুলিতে, এমন সুরে গাইলো গান, 
অবাক হয়ে শুনি প্রিয়ে, জুড়িয়ে দিলে আমার প্রাণ; 
জাগিয়ে দিলে রুবাইকারের ঘুমিয়েপড়া পাগলপ্রাণ । 


৩১০ 


৯০১ 

আজ হবো না মাতাল আমি, ফাগুনরাতের জ্যোতম্নাতে, 
আমার বাগান আজকে সুজল, গাইবে তুমি প্রেমের গজল, 
আমি শুধু হারিয়ে যাবো, তোমার মনের আলনাতে । 


৯০২ 
সাজিয়ে রেখো তোমার খোপা ফুলসুবাসী গয়নাতে; 
আসবো আমি, খুলবো খোপা, অমানিশার মাঝরাতে । 


৯০৩ 

গুনাহ এবং নেকীর হিসাব, খোদা তোমার সব হাতে, 
আচরণেই পুণ্য বেশি, নয় তো পুরা সেজদাতে; 
নামাজ এবং কর্মগুণে, নেক হাসিলের চাদর বুনে, 
তোর কাজটি তুই করে যা, পুণ্য খোদার খয়রাতে । 


৩১১ 


৯০৪ 

গাইলে যখন প্রেমের গজল, বুজেছিলাম দুই আখি, 
আমার মনের কুঞ্জবনে, গোলাপডালের সেই পাখি; 
ফুলসুবাসী মধুর সুরে, মদির বাশি অন্তঃপুরে, 
মুগ্ধ আমি বন্ধু আমার, চাপার বনের সেই সাকী। 


৯০৫ 

আমার দিলের নাম যে রুবাই, গোলাপ-সুবাস তার সাথে, 
জ্যোত্ম্না নিয়ে খেলা করে, চাদের সাথে মাঝরাতে; 
তুমিও বন্ধু রাতের তারা, বেশরমি বাধনহারা, 

যখন তখন জানলা দিয়ে, শিস্‌ দিয়ে যাও গোলাপ হাতে । 


৯০৬ 
স্বপ্নে দেখি মরার পরে পৌছে গেছি জান্নাতে; 
ফেরেশতারা আমায় শুধায়, বেহেশত নসীব করেন খোদায়, 


৩১২ 


৯০৭ 

মাথার ভিতর প্রশ্ন জাগে, স্বত্বা যদি ছিলই আগে, 
নতুন করে অ আ ক খ, শেখা বল কেনই লাগে? 
পূর্বজন্ম পরজন্ম, সবচে বড় জীবনধর্ম, 

জন্মে হেথায় সবই নতুন, খোদাতায়ালা'র গুলবাগে । 


৯০৮ 

কালরাতে দেখি পুরনো চাদ, নতুনের মত জলভীলে, 
দখিনা হাওয়াও শান্ত ছিল, ঝিলের জলও টলমলে; 
তুমি কি ঘুমিয়ে গোলাপের কবি, চাদ ডেকে মোরে বলে, 
থেমে গেছে কেন কলম তোমার, তুমি কি অস্তাচলে? 


৯০৯ 

সকল প্রশ্ন বিষম প্রশ্ন, যদি না তোমার হৃদয়ে মিলে; 
তোমার দেহ যে অপার বিশ্ব, কেন শুধু শুধু ভাব যে নিঃস্ব, 
নিঃস্ব এবং বিশ্ব মিলে, সৃষ্টি করো তোমার দিলে । 


৩১৩ 


৯১০ 

আমি নাহয় রয়েই গেলাম, অলীক কথার রুবাইকার, 
আমার সাথে সদাই থাকে ঝর্ণাঢালা বুনো পাহাড়; 
পাহাড় ঢালের হরিণ তুমি, আকাশ ভরা বিশাল চাদ, 
এইতো আমি স্বপ্নে ভরা, হাজার ছবির রূপকার । 


৯১১ 

রূপকথা আজ হার মেনেছে, প্রতিদিনের আবিষ্কারে, 
মধুচন্দ্রিমা হয়ত হবে, দুদিন পরে টাদের পারে; 

এই তো প্রিয়া তোমার সাথে, কথা বলি দিবসরাতে, 
হাতের মুঠোয় বিশ্ব মোদের, বদলে দিল জীবনটারে। 


৯১২ 
খুলবো দুয়ার সে রাতগুলোর আসলে তুমি অন্সরা; 
সেথায় থাকে চাদের রাতি, জ্যোতম্না-মেঘে মাতামতি, 
আরো আছে দখিনা বাতাস, ফুল-সুবাসে মনভরা | 


৩১৪ 


৯১৩ 
কাজলা আখির সেই হরিণী, জেগে আছে এই মনে; 
বনের ধারে, নদীর পারে, খেলবো আজি তোর সনে। 


৯১৪ 
আমি তো শুধুই চেয়ে থাকি প্রিয়ে, কথা বলে মোর প্রাণে, 
আমি তো শুধুই মরমে মরি, কাজলআখির বাণেঃ 

নাই বা দিলে প্রেম প্রিয়ে মোরে, নাই বা বাধলে বাহুডোরে, 
আমি তো রয়েছি বন্ধু তোমার গীতল মধুর গানে । 


৯১৫ 
চিন্তা কেন মেঘলাদিনে, বৃষ্টি হলেই মুক্ত আকাশ, 
বল আমি সরে যাবো, হয়ে যাবো দূর-আকাশ। 


৩১৫ 


৯১৬ 
ঢলিয়া পড়িবে জ্যোত্স্লাময়ী, আমার গেলাসে শরাব ঢালো; 
তোমার মদিরা প্রেমের গানে, ফাগুন হাওয়া দোলায় প্রাণে, 


৯১৭ 

ডাক দিয়ে যায় ঘাসফুলেরা, আমার পানে চাও কবি, 
রক্তে সিক্ত এই যে মাটি, মিলিয়ে গেছে যার সবি; 
লক্ষ লক্ষ তাজা প্রাণ, স্বাধীনতা তাদের দান, 
রুবাই লিখে স্মরণ করি আত্মত্যাগের সেই ছবি । 


৯১৮ 

আজ রাতে যদি চাদ ডুবে যায়, আমার তো কোন দুঃখ নাই, 
আজ রাতে যদি তারা নিভে যায়, তাতেও কোন কষ্ট নাই; 
জোনাকীরা যদি না জলে রাতে, শোক আমার নেইগো তাতে, 
ভালোবাসা আজ নূর এ মনে, তুমি যে আছো প্রিয়ে কাছে তাই । 


৩১৬ 


৯১৯ 
ডাক দিয়েছিলে ৭ই মার্চে জাতির পিতা শেখ মুজিব, 
চলবে জাতি হাজার বছর প্রাণের ভিতর জ্বালিয়ে দীপ; 
মানুষ যখন মহামানব, পরাজিত সব দৈত্য-দানব, 
বন্ধু তুমি চেয়ে দেখ, আজ বাঙালির খোশনসীব । 


৯২০ 
জ্যোতম্নারাতে বইছে নদী, চোখের জলে নুনমেশাঃ 


৯২১ 
আমার চোখে তাকিয়ে দেখো তোমার জন্য ভালোবাসা, 
কৃষ্ণচূড়ার ডালে যেন, আগুনলাগা ফাগুন যেন, 

মরুর বুকে উথলে ওঠা, প্রেমজোয়ারে সাগর-ভাসা । 


৩১৭ 


৯২২ 

কোকিল তোমার ডাকছে না যে, বসন্ত কি বৃথাই যায়ঃ 
নেই যে তুমি বন্ধু আমার, বাগান আমার বিরান হায়ঃ 
আগুনলাগা এই ফাগুনে, বন্ধু ছাড়া বন্ধুজনে, 

জানলা খুলে বসে আছি, ব্যাকুল বাশি কেঁদে যায়। 


৯২৩ 
শোন্‌ মাধবী চাদ-রজনী, জীবন ছোট তুচ্ছ নয়, 
তুই আমিতে এই জীবনেই করতে পারি অনেক জয়; 
আয় না সখি আমার ঘরে, জোত্ম্নামাখা রাত্রিপরে, 
গোলাপ বুনি বিশ্বজুড়ে, জগৎ্টা হোক প্রেমময় । 


৯২৪ 

উঠলে হেসে রংধনুতে, আমার আকাশ আজ আলো, 
শৃন্য আমার গেলাসখানি, সাকী আবার প্রেম ঢালো; 
এই জগতের দুদিন খেলায়, সময় যেন যায় না হেলায়, 
সৃজনশীলের খুনসুটিতে, দিনগুলো সব যাক ভালো । 


৩১৮ 


৯২৫ 

যে কটা দিন আছে বেঁচে, বীরাঙ্গনা বা , 

এই নারীরা এই মায়েরা, থাক না জাতির মায়ের বেশে; 
সকল রাতি, সকল দিবস, স্যালুট করি তোমার যে যশ, 
লাল-সবুজের পতাকা মা, শোভা পাক তোমার কেশে। 


৯২৬ 
ফাগুনরাতের তৃপ্ত ঘুমে, তোমার মুখও টউলমলে; 

তোমার মধুর টোলপড়া গাল, গোলাপ-আভায় হলো যে লাল, 
আমার বাগান উঠলো হেসে, আরশিখানাও ঝলমলে । 


৯২৭ 
আরশি তোমার পড়শী নাকি, কও যে কথা তার সাথে, 
চাদ ওঠা সেই জানলা ধারে, নিশুতরাতের জ্যোহয়াতে; 
তোমার মুখে লুকিয়ে আছে, যে মানুষটি প্রাণের কাছে, 
হাজার কথা ভাসছে যেন তোমার ও দুই আখিপাতে । 


৩১৯ 


৯২৮ 
একটি গোলাপ ফোটে যদি, বেঁচে থাকে সৌরভে, 
তুমি মানুষ বেঁচে থাকো, ভালো মানুষের গৌরবে; 
জবান এবং কর্মগুণে, জীবনখানা যাও গো বুনে, 

এমনভাবে জীবন কাটাও, ভালো যাতে কয় সবে । 


৯২৯ 
ঈষৎ লালি আখির কোণে, অলস দুপুর বিছনাখানা, 
ডাকছে তোমায় সুন্দরী গো, আসতে হেথায় নেই তো মানা; 
লাগলো নাকি কাজির নেশা, দিলের ভেতর স্বগ্রমেশা, 
নেশায় যে মুখ স্বপ্নে দেখো, সে মুখ তোমার নয় চেনা? 


৯৩০ 

মুদ্ধকরা দিনের আলো, মুগ্ধকরা রাত্রিগুলো, 
মনমাতানো চুলের সুবাস, গোলাপরঙ্রর গোলাপ ফুলও; 
মন যে বলে ভালোলাগে, জাগে ভালোবাসার রাগে, 
জীবননামের এই বাগানে ভালোলাগে কত ভূলও । 


৩২০ 


৯৩১ 
তুমি আমি এই বাগানে, দু'জন মিলে খেলি পাশা, 
রাগ-বিরাগের খেলা খেলি, এ নয় প্রিয়ে ভালোবাসা; 
ভালবাসার ব্যাখ্যা যে কি, বন্ধু তুমি জানো নাকি, 
চাদনীরাতে সাগরমাঝে ছিন্ন একটি কমল ভাসা। 


৯৩২ 

মোর হৃদয়ে ভাবনাগ্ডলো, এলোমেলো কতই খেলে, 
দুঃখ আমার সবগ্তলো তার কেমন যেন গরমিলে; 
এই যে তুমি ভালোবাসা, নোনাজলের কত আশা, 
তোমার সাথেও ছাড়াছাড়ি, ভাবলে আখি টলমলে । 


৯৩৩ 

সরাইখানার মাতাল রে তুই, মাতাল যে তোর সবখানে, 
চারপাশে তোর শুঁড়িখানা চাইবি রে তুই যেই পানে; 
ভোগের পণ্য খুজিস কবি, মাতাল মন তোর চায় যে সবি, 
সব কিছু তুই হজম করিস, মাতাল মদির আঁখির টানে । 


৩২১ 


৯৩৪ 

বইছে নহর প্রাণের ভিতর, নহরতীরে গোলাপবাগ, 
আঙুল তোমার তানপুরাতে, কণ্ঠে তোমার সুর-বেহাগ, 
নহরপাশে হরিণগুলো, নেশায় সবাই মনটা ভুলো 

আমার মাথাও কি ছাইচুলো, গাইছি ভুলে কোন সে রাগ? 


৯৩৫ 

তিনিই শুধু বিরাজমান, আর সবি তো মায়াময়, 

এই কথাটাই ঘুরেফিরে রুবাইকারের হৃদয় কয়; 
তোমার সাথে জীবনবেলা, খুনসুটিতে কত খেলা, 
চিরজীবন তোমার সাথে, এই কথা যে সত্য নয়। 


৯৩৬ 
জোনাকীরা দেয় আলো মেলে, হৃদয়ের কথা সেথায় খেলে, 
আমার প্রাণ যে ঠিকানা তোমার, সে কথা চাদের আছে জানা । 


৩২২ 


৯৩৭ 

জলসাঘরে আসলি যদি, শুন্য কেন পেয়ালা তোর, 
গোলাপ-সুবাস মেখে সাকী, শারাবদানী নাচছে নাকি, 
দিল্‌্-দরদী ঠকেই যাবি, খুলবে যখন কপাট গোর। 


৯৩৮ 
আমি না হয় আজকে রাতে, করবো খেলা চুলের সাথে, 
ম্লানমুখে তোর ফুটবে হাসি, উঠবে নেচে মনপুরী । 


৯৩৯ 

খুনসুটিতে মেতেই থাকে চুনট তোমার চুলগুলি, 

চাদের ছায়া খেলছে মুখে, সুন্দরী গো বুলবুলি; 

আমি নেশায় বিভোর থাকি, তোমার নেশা রঙিন সাকী, 
পেয়ালা ভরা শরাব আমার, চুমুক দিতে যাই ভুলি । 


৩২৩ 


৯৪০ 

মলিন কেন চাদচেহারা, আজকে রাতে বল সাকী, 

শরাব না হয় ঢেলেই নিলাম, হাসিমুখে তোল আঁখি; 
দুইখানা তোর খঞ্জরী চোখ, ঠিকরে পরে আজ কেন শোক, 
নীল নেকাবে বন্ধু কেন, রাখলি যে তোর মুখ ঢাকি। 


৯৪১ 
খঞ্জরী চোখ পরদেশি তোর, হৃদয় আমার করলি খুন, 
ব্যথার বাশি বাজছে ওরে দেহের ভিতর সকরুণ; 
দিলের উপর নৃত্য করে নীলবাশিতে বাজাস ধুন। 


৯৪২ 

সকালে পাখিরা কথা বলে গেলো, তোমার কথাই সবখানে, 
যতই মাতাল হবো আমি, জানো তুমি অন্তর্ধামী, 

আমার দিলের সকল বীণা, বাজে তোমার নামের শানে । 


৩২৪ 


৯৪৩ 
স্বপ্নে দেখি রাত্রিবেলা, আসলে তুমি দিল্পাশে, 
শরাবখানায় চলছে জিকির, আমিও যেন তার আশে; 
বেদিল হিয়া মাতম করে, আসমানেতে চাদ হাসে। 


৯৪৪ 

দূরআকাশে তাকিয়ে কবি, কেন তুমি আনমনা, 

দুখের পাথার প্রাণের ভেতর কোন স্বপনের জাল বোনা; 
সেথায় তুমি কি সাড়া পাও, নিঝুম শুন্যে কি পেতে চাও, 
শৃন্যেই যদি সবকিছু পাও, শুন্যেতে হোক আরাধনা । 


৯৪৫ 

আজ ফাগুনে গোলাপ বনে, বইছে হাওয়া চঞ্চলা, 
এলানকেশী সুন্দরীটার উড়ছে শাড়ির অঞ্চলা; 
বলছে ডেকে সময় এখন, চোখ মেলে চাও মঞ্জুলা । 


৩২৫ 


৯৪৬ 

আমিও তখন বিভোর গায়ক, নেকাব খুলে আসলে কি; 
শরাবদানী শুন্য আজি, তুমিই সাকী কাজের কাজি, 
মাতাল রাখো রাত্রি আমার, দিলের সাথে দিল রাখি। 


৯৪৭ 

হে আবেগী বন্ধু আমার, বল ভেবে একটুখানি, 

কত সময় বাসবে ভালো পথে পাওয়া গোলাপখানি; 

এই যে গোলাপ তোমার খোঁপায়, কাটালো দিন কি যে শোভায়, 
একটু পরেই লুটবে ধুলায়, সে কথাটিও সবাই জানি। 


৯৪৮ 

মাটির গড়া এই যে দেহ, নিত্যদিনের কীজির ভাড়, 
মনহরিণী মাতাল হেথায়, বন্ধু বলো দোষ কি তার? 
মনটা বলে এই যে দেহ, আবিষ্কার করলে কেহ, 
দেখতে পাবে বিশ্বজগৎ, খোদাতায়াল্লাহ মালিক যার । 


৩২৬ 


৯৪৯ 

বন্ধু তুমি প্রাণের ভিতর, জেগে থাকা জ্যোত্ম্ারাত, 
বঙ্গবন্ধু তুমি বাংলার বসন্তেরই সুপ্রভাত; 

হাজার নদীর বুকের কাছে তোমার গল্প জমা আছে, 
জাতির জনক তুমি আমার গোলাপ সুবাস প্রাণের সাথ । 


৯৫০ 
আজকে রাতে সাগরবুকে, জোতগাপ্তলো পড়ছে ঢলে; 
প্রেয়সী ওগো প্রেয়সী মোর আজকে রাতে এসো চলে । 


৯৫১ 

ভালোবাসার নদী আমার, তোমার বুকে তুলছি পাল, 
যেথায় খুশি নাও ভেসে যাক, ধরবো না তো নায়ের হাল; 
সদাই যদি মৃত্যু ডাকে, কবির দিলে কি আর থাকে, 
তারচে ভালো হাল ছেড়ে দি, যেমন খুশি কাটুক কাল । 


৩২৭ 


৯৫২ 
আমিও মাতাল বেভুল কলম, জ্যোতম্্নায় ভাসে কল্পলোক; 
এমন রাতে তোমার সাথে, কাটলো আমার খুনসুটিতে, 
নশ্বরতার জীবন নিয়ে করছি কেন এমন শোক? 


৯৫৩ 
বখতিয়ারের ঘোড়া যখন এই বাংলায় ছুটছিল, 

দর্প করে সেপাইগ্তলো কত কথাই বলছিল; 

সব কথা আজ ঘাসের ভিতর, স্তব্ধ হয়ে গেছে সে স্বর, 
হয়ত তখন আকাশপারে, ভাগ্য তাদের হাসছিল। 


৯৫৪ 

ঘুম ভেঙে গেল নিশীথে আমার, স্বপ্নে তোমায় দেখেছিলাম, 
তুমি যেন মোর গোলাপগাছটি, ফুল যেখানে চেয়েছিলাম; 
সেথায় যেন বাশি আমি, করুণ সুরে বেজেছিলাম। 


৩২৮ 


৯৫৫ 

পাহারাদারেরা হীকলো রাতে, আমি জেগে আছি রাত, 
কবরের পাশে আবার এসেছে, বকুল-ঝরানো প্রাত; 
আমার সময় বহে না তো প্রিয়ে, ভাবে না তো কেউ মৃতদের নিয়ে, 
ওপারেও ছিলে, এপারেও আছো, তুমি যে আমার সাথ । 


৯৫৬ 
এই তো তোমার সমাজ-ছবি, এই সেখানের তুমি কবি, 
ঝান্ডা উচু গীবতকারীর, চলছে সদাই কোলাহল । 


৯৫৭ 

নদী আমার নোনা নদী, মধুমতী আর দুধ-কুমার, 
হাজার তারার আকাশ-দুচোখ, দুঃখ বল কি তোমার; 
আমি ভিজি তোমার জলে, প্রিয় দুটি আখি আমার । 


৩২৯ 


৯৫৮ 

বেদিল হিয়ার প্রিয়া তুমি, জ্যোত্ম্রা রাতে রইলে কই, 
জ্যোতম্া আগুন পোড়ায় আমায়, তুমি দেখো দূরে রই; 
এই কি আমার জীবন বলো; মনের কুসুম কুঁড়িই রলো, 
বাজলো নাতো মিলন বাশি, বিরহেই কাটলো সই। 


৯৫৯ 

বসরাই এক গোলাপ হাতে, তোমার দুয়ারে আজ প্রভাতে, 
আমার পানে চোখ মেলে চাও, আমার শ্বাসের সাড়া কি পাও, 
মদিরগন্ধী বেলী ফুল যেন, শিয়রে তোমার রই প্রাতে। 


৯৬০ 

তুমি বলেছিলে আসবে এ ঝিলে, যখন উঠিবে আকাশে চাদ, 
বেলীফুলগুলি ফুটিবে বাঁকে, জ্যোতম্না ভাঙবে রাতের বাধ; 
তুমি বলেছিলে বন্ধু আমার, বৃষ্টি কাদিবে মেঘের ওপার, 
তুমি বলেছিলে আসিব আবার, যদি জেগে থাকে প্রাণেতে সাধ । 


৩৩০ 


৯৬১ 

পশলা পশলা মেঘ যেন তুমি, আমার মনে রৌদ্রজল, 

গোলাপ ফুটানো হুল্লোর হাসি, ব্যথিত আখির জল টলমল; 
তুমি যে আমার বাসন্তী রাত, পদ্মপুকুর জ্যোতয্লায় ক্নাৎ, 
তুমি যে আমার জোনাকীর আলো, হেমন্ত রাতি মেঘের দল। 


৯৬২ 

সুলতান তুমি করবে কি বল, আসলে হঠাৎ রোজহাসর, 
বলবো খোদা, থাকনা জগৎ থাক না আমার এই বাসর; 
আমার নাহয় থাকলো আরাফ, মাটির ঘেরা এই যে ঘর। 


৯৬৩ 

মাটির ভীড় যে নগদ হেথায়, শরাব নদী তো রয় বাকি; 
জীবন সরাইয়ে আছি তো বেশ, এই যে রঙিন সোনালি দেশ, 
জলকাদার এই নেশার জীবন, মরণের পরে পাবো নাকি? 


৯৬৪ 
জীবন নামের ভাটিখানায়, দুঃখ-সুখের মদ গিলি, 

বলরে আমার রুবাই-কবি, ছন্নছাড়া কি পেলি? 
গেলাসখানা শূন্য যে তোর, নেশার আগেই আসলো ভোর, 
রইলো পড়ে গেলাস খানা, তুই হারিয়ে কই গেলি। 


৯৬৫ 

ডাকি তোমায়, শোন সাকী, মারো তোমার আখির বাণ, 
আজকে নাহয় মরেই গেলাম, তোমার তরেই গেলো প্রাণ; 
হারিয়ে গেলাম আমি না হয়, তাদের গলায় রইলো গান। 


৯৬৬ 
জানো কিনা বেদিল সাকী, তুমিই আমার প্রাণের গান, 
দিল যে আমার জিকির করে, দিনে রাতে তোমার শান; 
তোমার জগৎ মস্ত খেলা, সব কিছুতেই হেলাফেলা, 
করলে কেন সৃজন এত, দিলে কেন আলোর প্রাণ । 


৩৩২ 


৯৬৭ 
কুঞ্জবনের ফুলগুলি সব, লুটছে কেমন লুটেরা, 
বস্তা ভরা ফুলের বোঝা টানছে সকল মুটেরা; 
জন্ম, মৃত্যুর একই ভূমী, বন্ধু জানো জ্ঞানী তুমি 
জগৎ কবেই বেদখলে, চালায় সবি কুটেরা । 


৯৬৮ 

জ্ঞানবেত্তা বন্ধু আমার জানো তুমি সব কথাই, 

মানো কিনা সবগুলি তার, ভালো কথা রয় বৃথাই; 

জ্ঞানীর কাজ তো জ্ঞান বিতরণ, মানার মানুষ লোকসাধারণ, 
তাদের জীবন পড়ে দেখো, মানে নাই তো নিজ কথাই। 


৯৬৯ 
বিরান আমার কুঞ্জবনে জ্যোত্ম্লারাতে ফুল ফোটায়; 
প্রাণে বাজে কথার মালা, মায়াবিনীর কোন্‌ মায়ায়। 


৯৭০ 

শুণ্য আকাশ অতলান্ত, উড়ছে ঘুড়ি নেইতো মানা; 
ভালোবাসার ঘুড়িখানা, কোথায় যাবে কেউ জানে না, 
তোমার খেলাও সাঙ্গ হবে, ঘুড়ির হিসাব আর রবে না। 


৯৭১ 
তুমিও জানো আমিও জানি, জীবন মিছেই খেলাঘর, 
আপন আপন করি সবাই, কিন্ত সবাই থাকেই পর; 
দুই নিশীথের সংসারেতে জীবন নিয়ে সবাই মাতে, 
কেউ জানেনা কখন যে কার ছাড়তে হবে আপনঘর । 


৯৭২ 

আর কতদিন বন্ধু আমার, লুকাবে কুঞ্জে ফুলফোটা, 
নিকষ আধার তারার রাতি, কেমনে লুকাবে তারা ছোটা; 
দিলটা যখন দিলেতে বন্দি, প্রিয় এসো করি দু'জনে সন্ধি, 
বসন্তের এই বাগানখানায় ফুটুক নাহয় কুঁড়ি দুটা । 


৯৭৩ 

উঠলো ফুটে বনের বেলী, মন্দা আমার মন জুড়ালো; 
বন্ধ আমার জ্যোতম্লারাত, পুরোন সুরায় পেয়ালা মাত, 
তৃষায় আমার পেয়ালা কাতর, ঢালো সাকী সুধা ঢালো। 


৯৭৪ 

তুমি যে একা পানশী নৌকো, সাগরের বুকে ঢেউখেলা, 
আছড়ে পড়ে জ্যোত্ম্লারা সব, কুর্ণিশ করে প্রাণ ঢালা; 
ছায়াপথ নামে নদীর মত, তারকারা সব ঝিকিমিকি রত, 
আমি শুধু আছি এপারে দীড়িয়ে, হাতে শুকনো বকুলমালা । 


৯৭৫ 
বসন্তে আজ ফুটিলো যে ফুল, তুমি আসিলেনা ফিরে, 
দখিনা বাতাস প্রাণের ভিতর বয়ে যায় ধীরে ধীরে; 
কবিতার মত একটি নদী, চাঁদনীরাতে কত যে আমোদী, 


৩৩৫ 


৯৭৬ 
হাত চলেছে তশবী গুনে, হালকা জিকির কমবেশি; 
অদেখাতেই প্রেম করেছিস, আকণ্ঠ তুই মদ গিলেছিস, 
জোব্বা গায়ে নিজের দেশে হয়েই গেলি পরদেশি । 


৯৭৭ 
বেদিল এবং বেরহমী, চাস না কেন আজ রাতে, 
দীড়িয়ে আছি তোর দুয়ারে কখন থেকে ফুল হাতে; 
কালের চাকা চলছে দ্রুত, টান পড়ে যে কখন সুতো, 
উছলে পড়া জীবনমধু, লুট করে নই দুই হাতে । 


৯৭৮ 
কতই সুরে গাইলো পাখি, দেখলে না তো আজ ভোরে, 
উঠলো ফুটে গোলাপকুঁড়ি মদির মাখা সেই সুরে; 
জীবনখানির এই সভাতে, পূর্ণ করলে প্রেমপ্রভাতে, 
কৃতজ্ঞতা তোমার তরে, বেঁধেছিলে প্রেমডোরে । 


৩৩৬ 


৯৭৯ 
হয়ত আমি গোনাহর ভারে, ডুবেই গেছি কোন অতল; 
এইতো আমি অপরাধী, স্বাক্ষী আছে তারার দল । 


৯৮০ 

বেলী ফুলের মালা খোঁপায়, আজকে তুমি জমকালো; 
কিরণ ঝরা সুবাসী রাত, আমার মাথায় রাখলে যে হাত, 
মনপেয়ালায় সাকী আমার, জ্যোত্ম্লা-মধুর সুর ঢালো। 


৯৮১ 

মুগ্ধ করা চাদের আলো বেলি ফুলের মদির ঘ্বাণ, 
ঝিলের পাড়ে কিরন মালায় লুট হল যে কবির প্রাণ; 
তুমি যদি থাকতে পাশে, আগুনজলা ফাগুনমাসে, 
প্রেমের গজল জ্যোতয্না রাতি, ফুল-সুবাসী চাদবাগান । 


৩৩৭ 


৯৮২ 

মদিরা আছে পেয়ালা ভরা, আছে তোমার উছল প্রাণ; 
মৃতের শহর দুনিয়া খানি, মিছেই ভালোবাসার বাণী, 
নামেই শুধু মিলন হেথা, মৃত্যুতে যার অবসান । 


৯৮৩ 

বেলাজ কবি, নেই তো শরম, গেলাসভরা সুরা তোর, 
রাত্রি গেল রুূবাই লিখে, কাটলো নাতো নেশার ঘোর; 
সাকীর হাতে শরাবদানী, চলছে ঢেলে আরও পানি, 
পড়ছে খসে গাছের পাতা, ভাঙ্গবে কখন খোয়াব তোর । 


৯৮৪ 
এই যে আজব দুনিয়াখানা, হাটের ভিতর কশাইখানা, 
টুকরো হয়ে যাচ্ছি সবাই, দিলের কথা দিলেই ফানা; 
দেহের ভিতর কীটের আবাস, এই দেহে কবি আরকি চাস? 
জীবনভরা মৃত্যু মাতম, কখন যেন দেয় হানা । 


৩৩৮ 


৯৮৫ 

এই যে আমার দেহখানা, আমার বিবেক আমার মন, 
কোন বসন্তে বন্ধু তোমায় করেছি যে সমর্পণ; 

৭ই মার্চে ডাক দিলে, যুদ্ধে যাবার কথা বলে, 

অস্ত্র কিছুই ছিলনা তখন, শুধুই আমার যৌবন । 


৯৮৬ 
কান্না তুমি দেখলেনাতো, দেখলে শুধু টাদের হাসি, 
ফোটার কষ্ট দেখলেনাতো, দেখলে শুধুই ফুল, সুবাসীঃ 
ঝিলের পানি দেখো যদি, টলটলা তো নিরবধি, 

কেউ কি ভাবে পঞ্চিলতার কাদার উপর জলের রাশি? 


৯৮৭ 

ভোর বেলাতে গাইলে তুমি ভৈরবীতে প্রেম, গজল, 
দিলের ভিতর ফুটলো গোলাপ আমার আঁখি প্রেম, সজল; 
তুমি আমার নীলের আকাশ, চতুর্দশীর চাদ আভাস, 
বুলবুলিটা হারিয়ে গেলে, ফুটবে কি আর গোলাপ দল? 


৩৩৯ 


৯৮৮ 

তুমি যদি বল আমায় বিষ পেয়ালায় চুমুক দেই; 
তুমি যদি বল আমায় গোলাপ কাটার আঘাত নেই; 
তুমি যদি বল আমায় জ্যোতম্না রাতে চাদের নায়, 
বাটী ভরা হেমলকিতে, তোমার তরে জীবন দেই । 


৯০৮৯ 

বুলবুলিটাই নাই যে শুধু, বাগান ভরা হাজার ফুল, 

এ বনেরই মালি হতে প্রাণ যে আমার হয় আকুল; 

প্রিয়ে তোমার মাতাল প্রেমিক, তোমার প্রেমেই হয় বেভুল। 


৯৯০ 

এইতো আমার বেহেশতখানা, তুমিই আমার হুরপরী, 
এই বাগানে তুমি আমি, মান করি আর গান করি; 
আঁখির পরে আঁখি মোদের, জ্যোতম্না ভাসা মনতরী । 


৩৪০ 


৯৯১ 

চাঁদ দিয়েছে জ্যোত্ম্না ঢেলে, অলিন্দতে আমি একা, 
সফেদ বেলী ফুটলো টবে, প্রিয়া তোমার নেই দেখা; 
তোমার মুখে ফাগুন হাসি, হে মোর প্রাণের দীপ্তশিখা । 


৯৯২ 

আজ সকালের স্বাধীনতা, ফুটলো গোলাপ হাজার মনে, 
ইচ্ছে করে তোমার সাথে কথা বলি বকুল বনে; 
আজকে যেন হাসিমুখে, সাহস ভরা বাঙ্গাল বুকে 
বলতে পারি, দেখ মানুষ, স্বাধীনতা আমার সনে। 


৯৯৩ 

জ্যোত্ম্লার আলো কাল রাতে, বেলীর সুবাসে ছিল পাগল, 
আমি জানি প্রিয়ে জেগেছিলে তুমি, হৃদয় খোলা ভাঙা আগল; 
আমার চোখে শিশিরের জল, তোমার খোঁপায় বেলী ফুলদল, 
জেগে জেগে করি বেদনা বিহার, চাঁদের চোখও ছিল টলমল । 


৯৯৪ 
কোন ইশারায় গেলে ডাকি, সরাইখানায় ওগো সাকী, 
দুচোখ আমার হলো কানা, ডাক দিয়ে যায় নূরের পাখি। 


৯৯৫ 
অন্তহীনের যাত্রাপথে, দুই দিবসের ঘোড়সওয়ার, 
অনেককিছু পেলি হেথায়, আর কি আছে তোর চাওয়ার; 
জীবন পেলি ফুলসুবাসী, মধুচন্দ্রা প্রিয়ার হাসি, 
সুরা এবং হুরিও আছে, মৃত্যু নদী হলে পার । 


৯৯৬ 
বুকের ভিতর উলে ওঠে, কান্নাসাগর অন্তরে, 
অপরাধী জাতির কাছে, আমার হাজার প্রশ্ন আছে, 
স্বাধীন দেশে কার কারণে, এই বাগিচার পুষ্প ঝরে । 


৯৯৭ 

বিশাল চাদের এই পৃথিবী, বন্ধুমহল চারপাশে, 
তারিমাঝে বুলবুলি মোর চেয়ে থাকে কার আশে? 

এইযে আশিক প্রেম দিওয়ানা, কবেই হলেম ফিল্লাহ ফানা, 
তোমার আছে সবই জানা, ঠাই দিলেনা দিল পাশে; 


৯৯৮ 

বেলীর গাজরা খোঁপায় তোমার, সন্ধ্যা দীপে লাগছে বেশ, 
পেয়ালা ভরা শিরাজিতে সেই সুবাসের পাচ্ছি রেশ; 
হাতের পেয়ালা দিলে ভরে, দিল পেয়ালা শূন্য পড়ে, 
নেশা যখন তুঙ্গে যাবে, পাশে বসো খুলবো কেশ। 


৩৪৩ 


৯৯৯ 

দিল্লীতে সব আজও পড়ে, আকবরি সেই লাল দালান, 
হেরেমখানাও শুন্য আজি; নেই সেখানে মদ চালান; 
পাথর প্রাসাদ আছে পড়ে, সোনার মোহর আর না ঝরে, 
রঙিন রাঙা জলসা ঘরে, থেমেই গেছে সকল গান। 


১০০০ 

দিল ছে হাকো বন্ধ আমার, আর তো আছি কয়টা দিন, 
পেয়ালা ভরো রঙ ধনুতে, জীবন খানা থাক রঙিন; 
মরছো কেন শুধুই লাজে, সাহসী হও কথা ও কাজে, 
জীবন বিলাও বন্ধু মাঝে, বেঁচে থাকার কয়টি দিন। 


৩৪৪ 


